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ভূিমকা 

সাধু গ্রেগিরর সংক্ষিপ্ত জীবনী  
সাধু গ্রেগির আনুমািনক ৩৩৫ সােল কাপ্পাদোিকয়ায় (আজকােলর তুরস্কের মধ্যবর্তী 

অঞ্চেল) আদর্শ খ্রিষ্টিয়ান একটা ধনী পিরবাের জন্মগ্রহণ কেরন। িনেজর ভাইবোনেদর 
মধ্যে িতিন িবেশষভােব তাঁর বড় িদিদ মাক্রিনা ও বড় ভাই 
বািসেলর সঙ্গেই ঘিনষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ িছেলন। বড় িদিদ 
মাক্রিনা িছেলন তাঁর আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা ও বড় ভাই 
বািসল িছেলন তাঁর জীবেনর আদর্শ। উন্নত িশক্ষা লােভর 
পের িতিন অলঙ্কারশাস্ত্র-িশক্ষকতা পালন কেরন ও িববাহ 
কেরন; িকন্তু পরবর্তীকােল বড় ভাইেয়র ইচ্ছাক্রেম িতিন 
জগৎ প্রত্যাহার কের বািসল-প্রিতষ্ঠিত একটা মেঠ িনর্জন 
জীবন যাপন কেরন। সেখােন িতিন ধর্মীয় গেবষণায় িদন 
কাটান। 

তবু িতিন বেিশক্ষণ সেজীবন ভোগ করেত পােরন না, কারণ আিরউস-
ভ্রান্তমতপন্থীেদর িবরুদ্ধে সংগ্রােমর কারেণ বািসল (িযিন ইিতমধ্যে কােয়সািরয়ার 
(আজকােলর কাইেসিরর) িবশপ ও কাপ্পাদোিকয়া অঞ্চেলর প্রধান িবশপ হেয়িছেলন) 
৩৭১ সােল গ্রেগিরেক িনসা ধর্মপ্রেদেশর িবশপ পেদ িনযুক্ত কেরন; দার্শিনক-মনা 
গ্রেগির আধ্যাত্মিক ব্যাপাের সক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মপ্রেদেশর পিরচালনায় 
তত সফল হন না। 

৩৭৯ সােল বািসল মৃত্যুবরণ কেরন; ৩৮১ সােল গ্রেগির কনস্তান্তিনোপিলস 
মহাসভায় যোগ দেন; িবেশষ পালকীয় দািয়ত্ব পালেন আরোব অঞ্চেলর মণ্ডলীগুলো 
দেখেত যান; ৩৯৪ সােল কনস্তান্তিনোপিলেস আর একটা আঞ্চিলক ধর্মসভায় যোগ 
দেন; এবং সম্ভবত অল্প সমেয়র মধ্যে মৃত্যুবরণ কেরন। খ্রিষ্টমণ্ডলী সাধু গ্রেগিরর পর্ব 
১০েশ জানুয়ারীেত পালন কের। 
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সাধু গ্রেগিরর লেখাসমূহ 
ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ, সাধু গ্রেগির তত্ত্বিবদ্যায় উন্নত প্রিশক্ষণ লাভ কেরিছেলন; 

িতিন প্লেটোর মতবােদর পন্থী িছেলন, ও িবেশষভােব আেলক্সান্দ্রিয়ার ইহুদী দার্শিনক 
িফলোন (খ্রিঃপূঃ ২০-৫০ খ্রিষ্টাব্দ) ও আেলক্সান্দ্রিয়ার খ্রিষ্টিয়ান ঐশতত্ত্বিবদ অিরেগেনস 
(১৮৫-২৫৩) এর লেখায় দক্ষতা লাভ কেরিছেলন: সেই িফলোন ও অিরেগেনস উভয়ই 
তৎকালীন গ্রীক কৃষ্টির দৃষ্টিকোণ অবলম্বন কের বাইেবেলর আধ্যাত্মিক ও নৈিতক ব্যাখ্যা 
কেরিছেলন। সেই অনুসাের সাধু গ্রেগিরর লেখাসমূহও সেই ধারা অনুসরণ কের, এবং 
এধরেনর লেখাগুলোর মধ্যে ‘মোিশর জীবনী’ প্রাধান্যের অিধকারী। 

তাছাড়া িতিন আিরউস-মতবােদর িবপক্ষেও িকছুটা লেেখন, যেমন: 
‘এউনোিমউেসর িবপক্ষে’, ‘আপোল্লিনািরউেসর ভ্রান্তমেতর িবপক্ষে’, িবশ্বাস প্রসঙ্গ’, ও 
অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা। 

বাইেবল ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে এ লেখাগুলো উল্লেখযোগ্য, ‘হেক্সােমরোন প্রসঙ্গ’ (অর্থাৎ 
বাইেবেলর প্রথম ছয় পুস্তেকর ব্যাখ্যা), ‘মানব-িনর্মাণ প্রসঙ্গ’, সামসঙ্গীতমালার িশরনাম 
প্রসঙ্গ’ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা। 

সাধনা-জীবন সম্পর্কে উপরোল্লিিখত ‘মোিশর জীবনী’ বােদ এ লেখাগুলোও 
উল্লেখযোগ্য: ‘খ্রিষ্টীয় জীবনধারণ’, িসদ্ধতা প্রসঙ্গ’, ‘কৌমার্য প্রসঙ্গ’, ‘মাক্রিনার 
জীবনী’, ‘উপেদশক িবষয়ক উপেদশমালা’, ‘পরম গীত িবষয়ক উপেদশমালা’, ‘প্রভুর 
প্রার্থনা’, ‘সুখ-বাণী প্রসঙ্গ’ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র লেখা। 

মোিশর জীবনী  
সর্বপ্রথেম, লক্ষণীয় িবষয় এটা যে, যে লেখা সাধারণত ‘মোিশর জীবনী’ বেল 

পিরিচত, সেই লেখার প্রকৃত নাম হল ‘সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোিশর জীবনী’। এেত স্পষ্ট 
দাঁড়ায়, সাধু গ্রেগিরর এেলখার প্রধান লক্ষ্য হল ‘সদ্‌গুণ’ সম্পর্কে কথা বলা, এবং 
মোিশর জীবনী হল সেই মাধ্যম যা সদ্‌গুণ িবষয়টা স্পষ্ট কের তোেল। আর আসেল ২য় 
পুস্তক সদ্‌গুণ িবষয়টা উপস্থাপন করার জন্য মোিশর জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ব্যবহার 
কের। 

তেব ‘সদ্‌গুণ’ ধারণা সম্পর্কে দু’ একটা কথা বঞ্চনীয় হেত পাের। গ্রীক কৃষ্টিেত 
ἀρετή (আেরেত) ধারণা নৈিতক জীবেনর শীর্ষস্থােনর অিধকারী; শব্দটার সাধারণ 
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অর্থ হল ‘গুণ’, িকন্তু এমন গুণ যা একক (ফেল ‘গুণাবিল’ শব্দ বা ধারণা এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়), ও সহজাত নয় বরং নৈিতক আচরণ বৃদ্বি ক্ষেত্রে সাধনারই ফল; এজন্য 
এ গ্রীক শদ্বের জন্য এই অনুবােদ ‘সদ্‌গুণ’ শব্দ ব্যবহৃত। তাই, যেমন গ্রীক তত্ত্বিবদ্যা 
অনুসাের সদ্‌গুণ ও িসদ্ধ জীবন অঙ্গাঙ্গিভােব জিড়ত, তেমিন সাধু গ্রেগিরর ধারণায়ও 
িসদ্ধতা (বা িসদ্ধ জীবন) ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন এক; এমন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন 
যা ঐশজীবেন সহভািগতা বেলই উপলব্ধ। 

‘মোিশর জীবনী’ চার ভােগ ভাগ করা যেেত পাের: 
১) মুখবন্ধ: এখােন সাধু গ্রেগির লেখার উপরোল্লিিখত প্রধান িবষয় তথা ‘সদ্‌গুণ’ 

প্রশস্ত ভােব উপস্থাপন কেরন; 
২) মোিশর জীবন বৃত্তান্ত: এখােন িতিন যাত্রাপুস্তক ও গণনা পুস্তক অনুসরণ কের 

মোিশর জীবন সংক্ষিপ্ত ভােব বর্ণনা কেরন; 
৩) মোিশর জীবন-বৃত্তান্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা: মোিশর জীবন বৃত্তান্তে যা উপস্থাপন 

করা হল তা িতিন সেই একই অনুক্রম অনুসাের প্রশস্ত ভােব ও এক একটা ঘটনার 
আধ্যাত্মিক অর্থ সহকাের ব্যাখ্যা কের সদ্‌গুণ সংক্রান্ত িশক্ষাও উপস্থাপন কেরন। তাই 
িতিন মোিশর আধ্যাত্মিক জীবন-যাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভােব ব্যক্ত কের মোিশেক িসদ্ধতা 
অিভমুেখ িসদ্ধতাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টিবশ্বাসীর আদর্শ বেল তুেল ধেরন। 

৪) উপসংহার: লেখার ৩য় অংেশর সারকথা উপস্থািপত: মোিশ সত্যিই সদ্‌গুণ 
অনুযায়ী জীবেনর ও িসদ্ধতার আদর্শ, এবং পাঠক তেমন আদর্শের অনুকারী হেত 
আহূত, সেও যেন মোিশর মত ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় ওেঠ এমনিক ঈশ্বর দ্বারা তাঁর বন্ধু বেল 
স্বীকৃত হয়, কেননা ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় ওঠাই প্রকৃত সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর লক্ষ্য ও 
িসদ্ধ জীবেনর উদ্দেশ্য। এেত মুখবন্ধে যা পুস্তেকর লক্ষ্য বেল উপস্থািপত হেয়িছল, 
পুস্তেকর উপসংহাের সেই লক্ষ্যও িসদ্ধিলাভ কের। 

সাধু গ্রেগিরর িশক্ষা সিঠক ভােব বুঝবার জন্য একটা শব্দই িবেশষ ব্যাখ্যার যোগ্য, 
তথা: θεωρία (থেওিরয়া), যার আক্ষিরক অর্থ হল ‘দর্শন’ িকন্তু খ্রিষ্টীয় পিরভাষায়, 
সেসময় এমন অন্তর্দৃষ্টি িনর্দেশ করত যে অন্তর্দৃষ্টি শাস্ত্রের আক্ষিরক অর্থের চেেয় 
‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ বের করত; আরও, শব্দটা সেই ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর 
ব্যাখ্যা’ও িনর্দেশ করত যা দ্বারা শাস্ত্রের ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ বের করা হত। 
‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর অর্থ’ ও ‘রহস্যাবৃত ও গভীরতর ব্যাখ্যা’ শব্দদ্বয় এই অনুবােদ 



‘আধ্যাত্মিক অর্থ’ ও ‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ শব্দ দ্বারা উপস্থািপত; িকন্তু পাঠক /পািঠকা যেন 
মেন রােখন যে ‘আধ্যাত্মিক’ বলেত, এখােন ‘রহস্যাবৃত’ বোঝায়। সাধু গ্রেগির 
θεωρία (থেওিরয়া) শব্দটা িঠক এ অর্থেই ব্যবহার কেরন, এবং সেই অনুসাের িতিন 
‘আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা’ প্রয়োগ কের শাস্ত্রের কোন না কোন বাহ্যিক ঘটনার ‘রহস্যাবৃত-
আধ্যাত্মিক অর্থ’ খুঁেজ বের কেরন। 

এেত সাধু গ্রেগিরর িবিশষ্ট আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়; প্রকৃতপক্ষে িবেশষজ্ঞগণ সাধু 
গ্রেগিরর ‘রহস্যেকন্দ্রিকতারই’ কথা বেলন কারণ িতিন বহুবার μυστικός 
(িমস্তিকোস) শব্দ ব্যবহার কেরন যার অর্থ ‘রহস্যাবৃত’। িকন্তু ‘রহস্যেকন্দ্রিকতা-
আধ্যাত্মিকতা’ ক্ষেত্রেও দু’টো কথা বলা বাঞ্ছনীয়, কেননা আজকােল আধ্যাত্মিকতা 
বলেত প্রায় সবিকছুই বোঝায়, যেমন ব্যক্তিগত ও উচ্চ ধরেনর ধ্যান-ধারণা, অসাধারণ 
জ্ঞানপ্রাপ্তি, কঠোর অনুশীলনী তথা কৃচ্ছ্রসাধনা, পছন্দমত সাধনা ইত্যািদ িবষয়। িকন্তু, 
সাধু গ্রেগিরর ও সেকােলর লেখকেদর বেলায় ‘রহস্যেকন্দ্রিকতা-আধ্যাত্মিকতা’ শব্দ 
খ্রিষ্টীয় রহস্য-উপলব্ধিেকই কেন্দ্র ও লক্ষ কের, যেখােন খ্রিষ্টীয় রহস্য বলেত সেই 
সাক্রােমন্তসমূহ বোঝায়, িবেশষ কের এউখািরস্তিয়া-রহস্যেকই বোঝায় যা সত্যিকাের 
রহস্যময় যেেহতু পিবত্র আত্মার কর্মের ফল (বাস্তিবকই এইখািরস্তিয়া-অনৃুষ্ঠােনর প্রারম্ভে 
অনুষ্ঠাতা বেলন, ‘… আসুন, এ পিবত্র রহস্যগুিল যোগ্যরূেপ উদ্‌যাপন করার জন্য 
আমােদর পাপ স্বীকার কির’); ও সেজন্য রহস্যেকন্দ্রিকতা-আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা 
কেবল ব্যক্তি-িবেশেষর জন্যই সংরক্ষিত ব্যাপার নয় বরং সবার সমান অিধকার। এই 
অনুসাের, সাধু গ্রেগিরর প্রস্তািবত আধ্যাত্মিকতার শীর্ষচূড়া হল ঈশ্বরেক অনুসরণ করা 
(২৫০-২৫২ দ্রঃ)। তাই, যে কেউ মোিশর মত ‘ঐশ্বিরক কণ্ঠের অেপক্ষা কের ও প্রার্থনা 
কের সে যেন ঈশ্বেরর িপছেন যেেত পাের’, সে‑ই ঈশ্বেরর প্রকৃত দাস; প্রকৃতপক্ষে 
এপুস্তেক অন্য ধরেনর প্রার্থনা বা ধ্যান বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনী উল্লিিখত নয়: বরং 
আকাঙ্ক্ষা একটামাত্র, তথা ঈশ্বেরর কণ্ঠ শোনা; প্রার্থনাও একটামাত্র, তথা ঈশ্বেরর 
অনুসরণ করা। 

তেব িক, এখােন জাগিতক িবদ্যার জন্য কোন স্থান নেই? অবশ্যই স্থান আেছ, 
কেননা যেমন মোিশ িমশরীয়েদর উচ্চিশক্ষার অিধকারী িছেলন, তেমিন সাধু গ্রেগিরও 
গ্রীক তত্ত্বিবদ্যায় সুিশক্ষিত িছেলন; িকন্তু িতিন এক্ষেত্রে সতর্কতা দািব কেরন পােছ 
জাগিতক িবদ্যা আমােদর সাহায্য করেত করেত আমােদর কােছ পিবত্র শাস্ত্রের স্থান 
দখল কের। তাঁর িনেজর কথায়, ‘তত্ত্বিবদ্যা িনেজর দীর্ঘকালীন প্রসবেবদনার কোন্‌ ফল 



দেখােত পাের? অথবা, তেমন ও তত বেদনার কোন্‌ যোগ্য ফল দেখােত পাের?’ (২য় 
পুস্তক ১১ দ্রঃ)। 

যে িবষয় সাধু গ্রেগিরর সার্বিক িশক্ষােক একত্রে ধের রােখ, তা হল ‘অিবরত 
অগ্রগিত’ (২১৯, ৩০৬ দ্রঃ): প্রাচীনকােলর গ্রীক দার্শিনকেদর সাধারণ ধারণাই যে 
িসদ্ধতা কর্মিসদ্ধিেত স্থিত, িকন্তু অন্যান্য দার্শিনকেদর মত অর্থাৎ স্তোয়া মতবােদর 
পন্থীেদর মত সাধু গ্রেগিরও এধরেনর িসদ্ধতা অস্বীকার কেরন; বরং িফলোন ও 
অিরেগেনেসর এমন ইঙ্গিত অনুসরণ ক’রে যা অনুসাের িসদ্ধতা ধােপর পর ধােপর 
ধারাবািহকতা বেল বর্ণিত, িতিন তেমন অগ্রগিতেকই িসদ্ধতা বেল িনর্দেশ কেরন। এই 
অগ্রগিত-ধারণা পুস্তেকর মুখবন্ধে ঘোিষত (১:৫-১০): ‘যখন একজন িনর্দিষ্ট সীমা 
খুঁেজ পেেত পাের না, তখন সে কেমন কের িনর্দিষ্ট সীমার নাগাল পেেত পাের?’ আরও, 
যেেহতু ‘িসদ্ধতার পক্ষে একমাত্র সীমা হল সীমাহীন হওয়া’, সেজন্য সদ্‌গুেণর লক্ষ্যে 
দৌেড় থামা সম্ভব নয়, থামেল িরপুর সূচনা হেব (১:৫; ২:২৪২) দ্রঃ)। এর ফেল সাধু 
গ্রেগির িসদ্ধতা-ধারণাটা এভােব িনর্দেশ কেরন, ‘মঙ্গেলর অংশভািগতা অনুক্ষণ বৃদ্ধি 
করার ইচ্ছায় িনিবষ্ট থাকােতই মানব স্বরূেপর িসদ্ধতা প্রকাশ পায়’ (১:১০ দ্রঃ)। 
তারপর, িতিন এই ‘বৃদ্ধি’ শব্দটা ‘অগ্রগিত’ শব্দে পিরণত কের ঘোষণা কেরন, ‘কোন 
সীমা ঈশ্বর অিভমুেখ আরোহেণর অগ্রগিত রোধ কের না, কারণ মঙ্গল সীমাহীন; মঙ্গল-
বাসনার অগ্রগিতও কোনও তৃপ্তি দ্বারা িবঘ্নিত নয়’ (২৩৯ দ্রঃ)। এবং এই অগ্রগিতেত 
থামা যায় না: বাস্তিবকই মোিশ আরোহেণ যে ধােপ পৌঁেছ যেেতন, সেই ধােপ সবসময় 
এমন আর এক ধাপ পেেতন যা সেটার চেেয় ঊর্ধ্বতর (২২৬ দ্রঃ)। তাই সদ্‌গুেণ 
অংশভািগতা অিবরত বৃদ্ধি পায়, কেননা যিদও দেহ তৃপ্তি পেেত পাের, তবু প্রাণ সবসময় 
িপপািসত হেয় থােক (২৩০ দ্রঃ)। সদ্‌গুেণ অগ্রগিত মঙ্গেল অবস্থােন িসদ্ধ হয়, কেননা 
‘মানুষ মঙ্গেল যতখািন সুস্থির ও অিবচল থােক, ততখািন সে িনেজর সদ্‌গুণ-দৌড় 
সম্পন্ন কের’ (২৪৩ দ্রঃ)। এক কথায়, মানুেষর পক্ষে একমাত্র সাধ্য িসদ্ধতা হল িসদ্ধতা 
অিভমুেখ অিবরত অগ্রগিত: ‘প্রােণর জন্য িসদ্ধতা অিভমুেখ পথ হল উত্তম মঙ্গল 
অিভমুেখ জীবেনর অিবরত অগ্রগিত’ (৩০৫-৩১৪ দ্রঃ)। 

এবার আসুন, সাধু গ্রেগির যে ধর্মতাত্ত্বিক ক’টা ধারণা এপুস্তেক অনুধাবন কেরন, 
সেগুলো সংক্ষিপ্ত ভােব উপস্থাপন কির। 



ঈশ্বর: সাধু গ্রেগিরর আধ্যাত্মিক িশক্ষা এ ধর্মতাত্ত্বিক ধারণায় দৃঢ় স্থািপত যে, ঈশ্বর 
অসীম। মুখবন্ধে িতিন স্পষ্ট বেলন, ‘যা সিঠক ও মূখ্য অর্থে মঙ্গল, যার স্বরূপ হল 
মঙ্গলময়তা তথা স্বয়ং ঈশ্বরত্ব, যা িকছু প্রকৃিতগত ভােব মঙ্গলকর বেল পিরগিণত, 
এসমস্ত িকছুই হেলন সেই ঈশ্বরত্ব, ও ঈশ্বরত্ব সেইভােবই অিভিহত’। এবং যেেহতু িরপু 
ছাড়া সদ্‌গুেণর অন্য সীমা নেই ও যা ঈশ্বরত্বের িবপরীত তা ঈশ্বরত্ব গ্রহণ কের িনেত 
পাের না, সেজন্য ঐশ্বিরক স্বরূপ অসীম ও অপিরসীম। ঈশ্বর িবষেয় এটাই সাধু গ্রেগিরর 
ধর্মতত্ত্ব যা িতিন পুস্তেকর িতনেট স্থােন িবস্তািরত ভােব ব্যাখ্যা কেরন, তথা: জ্বলন্ত 
ঝোেপর ঐশদর্শন (২য় পুস্তক ২২-২৬ দ্রঃ); িসনাই পর্বেত ঐশিবধান প্রকাশ 
(১৬২-১৬৬ দ্রঃ); ও ঈশ্বরেক দেখবার জন্য মোিশর আেবদন (২২১-২২২, 
২৩১-২৩৯, ২৪৯-২৫৫ দ্রঃ)। সেই অনুসাের, ‘আিম সেই আিছ িযিন আেছন’ (যাত্রা 
৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ) ঈশ্বেরর এই উক্তি দেখায়, ঈশ্বর সেই সত্যকার সত্ত্ব যাঁর উপর 
অস্তিত্বশীল সমস্ত িবছু িনর্ভর কের। একমাত্র ঈশ্বর স্বিনর্ভরশীল, এবং তাঁর এ 
স্বিনর্ভরশীলতার অংশ হওয়ায় সৃষ্ট সমস্ত িকছু অস্তিত্বের অিধকারী হয় (২য় পুস্তক 
২৩-২৪ দ্রঃ)। অসীম ঈশ্বর অদৃশ্যমান ও ধারণাতীত (১ম পুস্তক ৪৬ দ্রঃ)। যেেহতু 
ঈশ্বর মানবীয় সমস্ত ধারণা ও বর্ণনা অিতক্রম কেরন, সেজন্য িতিন মানুেষর কােছ 
অদর্শনীয় ও অজ্ঞেয় (১৬২-১৬৫; ২৩৪ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ)। ঈশ্বর স্বরূেপ অসীম, 
িতিন কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নন (২৩৬-২৩৮ দ্রঃ)। ঈশ্বর িবষেয় মানুেষর আংিশক 
অিভজ্ঞতা তাঁর অিবরত অনুসরণ দ্বারা অর্জনীয়: ‘ঈশ্বর যেখােন আমােদর চালনা কেরন 
তাঁেক সেখােন অনুসরণ করা, সেটাই ঈশ্বরেক দেখা’ (২৫২ দ্রঃ); আরও, ‘ঈশ্বরেক 
দেখা বলেত তাঁেক বাসনা করায় কখনও তৃপ্ত না হওয়া বোঝায়’ (২৩৯, ২৩৪ দ্রঃ)। 

খ্রিষ্ট: খ্রিষ্টের মাংসধারণ, ধন্যা কুমারীর িযশুেক প্রসব, ও খ্রিষ্ট যে দু’টো স্বরূেপর 
অিধকারী (তথা িতিন যে মানব ও ঐশ্বিরক স্বরূেপর অিধকারী): এ িতনেট িবষয় সাধু 
গ্রেগিরর খ্রিষ্টতত্ত্বেক িচহ্নিত কের। মোিশর জীবন বৃত্তান্তে িতিন মাংসধারেণর ছ’টা 
পূর্বিচহ্ন ব্যক্ত কেরন: 

১। সেই জ্বলন্ত ঝোপ (২য় পুস্তক ২০ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ); 
২। মোিশর সেই লািঠ যা সােপ রূপান্তিরত (২য় পুস্তক ২৬-২৭, ৩১-৩৪ দ্রঃ); 
৩। মোিশর ডান হােতর পিরবর্তন (২য় পুস্তক ৩৬-৪০ দ্রঃ); 
৪। মান্না (১৩৯ দ্রঃ); 



৫। তাঁবু (১৭৪ দ্রঃ); 
৬। পাথরফলক দু’টো (২১৬ দ্রঃ)। 

এ ছ’টা পূর্বিচহ্ন দ্বারা সাধু গ্রেগির এ িতনেট গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়র উপর জোর িদেত 
পােরন: 

১। ধন্যা মারীয়ার িচরকালীন কুমারীত্ব (২য় পুস্তক ২১ দ্রঃ); 
২। মানব উৎপত্তিহীন খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব ও মানবজন্ম (১৭৫ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ); 
৩। খ্রিষ্ট আমােদর খািতের পাপ হেলন ও আমােদর স্বরূেপর পিরবর্তন ঘটােলন। 

মাংসধারণ-রহস্যের পাশাপািশ সাধু গ্রেগির ক্রুেশর নানা পূর্বিচহ্নও প্রদর্শন কেরন, 
যেমন: িমশর থেেক আঘাত সরাবার সমেয় প্রার্থনারত মোিশ হাত বাড়ান (৭৮ দ্রঃ) ও 
আমােলেকর সেনাদেলর িবরুদ্ধে ইস্রােয়েলর হেয় প্রার্থনা করার সমেয়ও হাত বাড়ান 
(১৫০ ইত্যািদ পদ দ্রঃ); যে কাঠ তেতো জল িমষ্ট কের (১৩২ দ্রঃ) সেই কাঠও ক্রুেশর 
পূর্বিচহ্ন; কােঠর বহনদণ্ডে ঝোলানো আঙুরগুচ্ছ (২৬৭ দ্রঃ) ও উত্তোিলত সেই ব্রঞ্জের 
সাপও ক্রুেশর পূর্বিচহ্ন। 

পিবত্র আত্মা: মাংসধারণ-রহস্য পিবত্র আত্মার প্রভােব হয় (২১৬ দ্রঃ); 
ঐশঅনুগ্রহ পিবত্র আত্মা দ্বারাই এখনও আমােদর মধ্যে পুষ্পিত হয় (১৮৭ দ্রঃ); যে মেঘ 
প্রান্তের ইস্রােয়লীয়েদর চালনা করত, িতিন সেই মেঘও পিবত্র আত্মা বেল ব্যাখ্যা কেরন 
(১২১ দ্রঃ); ও তাঁবুেত যে প্রদীপগুলো রেয়েছ, সেগুলো পিবত্র আত্মার রশ্মি বেল 
ব্যাখ্যা কেরন (১৮১ দ্রঃ)। 

স্বর্গদূতগণ: ঈশ্বর মানবজািতর সহায়তা ও সুমন্ত্রণা দােনর দািয়ত্ব স্বর্গদূতেদর হােত 
ন্যস্ত কেরন; সেজন্য অিনষ্টের িবরুদ্ধে ধার্মিকেদর সংগ্রােম স্বর্গদূতগণ সহায়তা কেরন 
(৫১, ৪৫ দ্রঃ)। মানুেষর প্রােণর স্বরূেপর মত তাঁেদর স্বরূপও অশরীরী ও আত্মিক 
(১৫১ দ্রঃ); এবং স্বর্গদূতেদর নানা শ্রেিণ তাঁবু িবষয়ক ব্যাখ্যায় িনর্দেিশত (১৭৯ দ্রঃ)। 

মানুষ ও মানুেষর প্রাণ: ‘মানব স্বরূপ আিদেত িছল অভঙ্গুর ও অমর’ (২১৫ দ্রঃ); 
িকন্তু এই মানব স্বরূপ পােপ পিতত হল (২য় পুস্তক ৪৫ দ্রঃ)। ঈশ্বেরর ইচ্ছার প্রিত 
মানুেষর অবাধ্যতার সমেয় মরা ও পার্থিব চামড়ার একটা আবরণ প্রাণেক জিড়েয় দেওয়া 
হেয়িছল (২য় পুস্তক ২২ দ্রঃ), সেজন্যই মানবজািত এখন মরণশীলতা ও ভাবােবগ-



দুর্মিত দ্বারা িচহ্নিত। তাই িনেচর িদেক ধাক্কা পেেয় দেহ িনেচর িদেক ছুটেত থােক, িকন্তু 
হালকা ও ঊর্ধ্বগামী প্রাণ ভাবােবগ-দুর্মিত দ্বারা িবঘ্নিত না হেল ঈশ্বর অিভমুেখ উড়েত 
থােক (২২৪ ও পরবর্তী পদ দ্রঃ)। 

সেকােলর ধারণা অনুসাের, মানুেষর প্রাণ যুক্তিিবিশষ্ট, অিভলাষিবিশষ্ট ও 
রোষিবিশষ্ট ভােগ িবভক্ত (৯৬, ১২৩ দ্রঃ)। তার অিভলাষিবিশষ্ট অংশ পার্থিব 
আমোদপ্রমোেদ পূর্ণ হেয়ও সর্বদা তৃপ্তিহীন। তাসত্ত্বেও প্রােণর িনম্নস্থিত অংশ দু’টো যে 
এেকবাের খারাপ তা নয়, কেননা সেই অংশ দু’টোই প্রােণর যুক্তিিবিশষ্ট অংশেক চলার 
প্রেরণা দেয়। তবু প্রাণ যােত িনয়িমত ভােব সত্রিয় হেত পাের, সেজন্য দরকার আেছ, 
যুক্তিিবিশষ্ট অংশটাই বািক অংশ দু’টোেক িনয়ন্ত্রেণ রাখেব, িদক-িনর্দেশনা দেেব ও 
একতাবদ্ধ রাখেব। সাধু গ্রেগিরর নৈিতক আেবদন স্পষ্ট: আত্মসংযম ও ভাবােবগ-
িনয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন; এক্ষেত্রে িতিন বেলন, ‘মেষগুলোর মত আমােদর প্রােণর সমস্ত 
প্রেরণা যুক্তির ঊর্ধ্বতর ইচ্ছার অধীেন বশীভূত’ করা দরকার (২য় পুস্তক ১৮ দ্রঃ)। 

স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা ও ঈশ্বেরর সহযোিগতা: ‘মোিশর জীবনীেত’ মানুেষর 
‘স্বাধীন বেেছ নেওয়া’ ধারণা অিধক গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। িবষয়টা এধারণা দ্বারা শুরু হয় যা 
অনুসাের ‘আমরা এক প্রকাের সবাই হলাম িনেজেদরই িপতা যারা যেভােব ইচ্ছা কির 
িঠক সেই স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা অনুসােরই িনেজেদর জিনত কির’ (২য় পুস্তক ৩ দ্রঃ)। 
আদেমর পতেনর পর থেেক প্রিতিট মানুষ ঈশ্বেরর দূরদৃষ্টি দ্বারা িনযুক্ত একটা সহায়ক 
দূত ও মানুেষর স্বরূেপর সংহারক একটা অপদূেতর মধ্যে স্থিত (২য় পুস্তক ৪৫ ইত্যািদ 
দ্রঃ)। এ প্রিতযোগী দু’টোর মধ্যে স্থিত হেয় মানুষ বেেছ নেয় সে কােক অনুসরণ করেব, 
তােত সে যার পক্ষে দাঁড়ায় তােক িবজয়ী কের (২য় পুস্তক ১৪ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগির 
ফারাওর কিঠন হৃদয় সম্পর্কেও যেথষ্ট স্থান দেন (২য় পুস্তক ৭৩-৭৮): সে প্রসঙ্গে িতিন 
এটার উপর জোর দেন যে, ঈশ্বর থেেক সের যাওয়ার সূচনা মানুেষরই িসদ্ধান্তের ফল; 
ঈশ্বর সকলেক একই প্রেরণা দান কেরন, িকন্তু একটা মানুষ এক িদেক ও অন্য মানুষ 
অন্য িদেক ঝুঁেক পেড়; সাধু গ্রেগির বেলন, ‘মানুষ এই আমরা সেই আলো ও সেই 
অন্ধকােরর কারণসমূহ আমােদর অন্তের, আমােদর স্বরূেপ ও আমােদর স্বাধীন বেেছ 
নেওয়ােতই রািখ, ও আমরা যে অবস্থা ইচ্ছা কির সেই অবস্থায়ই রেয়িছ’ (৮০ দ্রঃ)। 
িতিন আরও বেলন, ‘যখন একই স্থােন একজন অমঙ্গেল আঘাতগ্রস্ত ও অন্য একজন 
আঘাতগ্রস্ত নয়, এবং যখন িভন্ন িভন্ন বেেছ নেওয়াটা এক একজেনর অনুরূপ পার্থক্য 



ব্যক্ত কের, তখন এটা স্পষ্ট হেব যে, আমরা িনেজরা অমঙ্গল বেেছ না িনেল কোনও 
অমঙ্গল দেখা িদেত পাের না’ (৮৮ দ্রঃ)। তােত অনুমান করা যেেত পাের, ঈশ্বেরর কাজ 
সহযোিগতা বেল সম্পািদত; এমন সহযোিগতা যা সেই প্রােণর সহায়তা কের যে প্রাণ 
সদ্‌গুণ অিভমুেখ যাত্রায় পদার্পণ কেরেছ; যারা যোগ্য, পিবত্র আত্মা তােদরই মঙ্গেলর 
উদ্দেেশ পথ দেখান (১২১ দ্রঃ), কেননা ‘যে কেউ সদ্‌গুেণ অগ্রসর হয়, তার সঙ্গে সেই 
সাহায্যও যোগ দেয় যা ঈশ্বর আমােদর প্রকৃিতেক দান কেরন’ (২য় পুস্তক ৪৪ দ্রঃ)। 

বাপ্তিস্ম: সেকােলর প্রচিলত খ্রিষ্টীয় ঐিতহ্য অনুসাের সাধু গ্রেগির লোিহত সাগর-
পার বাপ্তিস্মের পূর্বিচহ্ন িহসােব দেেখন (১২৪-১২৯ দ্রঃ)। তাঁর মুক্তিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গত 
িমল রেেখ িতিন বাপ্তিস্মেক প্রধানত অিনষ্টের শক্তির উপের িবজয় বেল অনুধাবন 
কেরন। যারা দাসত্বের অধীন, তারা সঙ্গে কের স্বৈরশাসকেকও জেল টেেন নেয়। 
‘পিরত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম’ সমস্ত ভাবােবেগর মৃত্যু ঘটায়। সেই রহস্যাবৃত তথা সাক্রােমন্তীয় 
জল শত্রুর মৃত্যু ঘটায় ও ঈশ্বেরর বন্ধুেক জীবন দান কের। সাধু গ্রেগির এেত যেথষ্ট 
সেচতন যে, সেই জেল জাদু জাতীয় কোন রূপান্তর হয় না; তাঁর বক্তব্যের যেথষ্ট স্থান 
সেই অসঙ্গিতেক দেওয়া হয় যা অনুসাের, বাপ্তিস্মে পাওয়া মুক্তির পেরও ভাবােবেগর 
প্রতীক সেই িমশরীয় সেনাদলেক বাপ্তিস্মপ্রাপ্তজনেদর জীবেন চলেত দেওয়া হয়; অন্য 
স্থােন িতিন এ সাবধান বাণী শোনান যে, বাপ্তিস্মের পেরও ‘বাসনার কামড়’ প্রােণ 
কার্যকর থােক (২৭৭ দ্রঃ)। যারা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান সম্পাদন কের, সাধু গ্রেগির তােদর 
‘প্রক্ষালনপাত্র’ বেল অিভিহত কেরন, কারণ তারা ‘রহস্যাবৃত অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয় জল 
দ্বারা পােপর কািলমা থেেক িনেজেদর ধৌত কের’, ‘অনুগ্রহ-কর্ম অনুশীলন কের’, ও 
‘ঐশ্বিরক দােনর অংশী হয়’ (১৮৫ দ্রঃ)। 

পুনঃপ্রিতষ্ঠা তথা সার্বিক পিরত্রাণ: সবিকছু যে একিদন ঈশ্বের পুনঃপ্রিতষ্ঠিত হেব 
অর্থাৎ ঈশ্বেরর কােছ িফের যােব, এধারণা পুস্তেক স্পষ্টভােব উপস্থিত। সেই অনুসাের, 
িমশেরর উপের অন্ধকােরর িতন িদন পের যে আলো পুনরায় িফের আেস, তা ‘সেই 
পুনঃপ্রিতষ্ঠা’ বেল ব্যাখ্যা করা হয় ‘যা এসমস্ত িকছুর পের সেই সকেলর জন্য স্বর্গরাজ্যে 
প্রতীক্ষায় রেয়েছ যারা জাহান্নােম দণ্ডিত হেয়েছ’ (৮২ দ্রঃ)। যারা িনেজেদর জীবনধারেণ 
িমশরীয়েদর অনুকরণ কের, তােদর জন্য আগুেনর দণ্ড বাস্তব (৮৩ দ্রঃ), িকন্তু তা 
িচরকালীন হেব না: মোিশর দু’ হাত বাড়ানো িবষয়টা ‘কষ্টিনবারণ ও দণ্ডমুক্তি’ বোঝায় 
(২৮৪ দ্রঃ)। তবু মেন রাখা উিচত, পুনঃপ্রিতষ্ঠা-ধারণা উপস্থাপন করার আেগ, 



ধারণাটার গ্রহণযোগ্যতা িবষেয় সাধু গ্রেগির বেলন, ‘হয় তো’; তােত বোঝা যায়, িতিন 
িনেজও এিবষেয় িকছুটা সন্দেহ পোষণ করিছেলন। এেত সাধু গ্রেগিরও, আধ্যাত্মিক 
ক্ষেত্রে, তাঁর িনেজর িশক্ষাগুরু সেই অিরেগেনেসর মত িনগূঢ় িবষয় অনুসন্ধান করায় 
ভীত নন, িকন্তু যা অিনশ্চিত িবষয় তা অিনশ্চিত বেলই উপস্থাপন কেরন; বাস্তিবকই 
পরবর্তী একটা মহাসভা পুনঃপ্রিতষ্ঠা-ধারণা অগ্রাহ্য কের। 

ঐশশাস্ত্র: িনেজর উপস্থাপিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলোেক শাস্ত্রীয় িভত্তির উপের স্থাপন 
করাই সাধু গ্রেগিরর িবেশষ বৈিশষ্ট্য। কেবল ‘মোিশর জীবনীর’ বর্ণনাই যে শাস্ত্রের 
িববরণীেত িভত্তি কের তা শুধু নয়, সেই জীবনীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রায়ই শাস্ত্র-
িভত্তিক, এ এমন িবষয় যা বাইেবেলর অসংখ্য উদ্ধৃিত প্রমাণ কের। মুখবন্ধে িতিন 
বেলন, ‘আিম মেন কির, এিবষেয় শাস্ত্রেক সুমন্ত্রণাদাতা িহসােব গ্রহণ করা উিচত’ (১ম 
পুস্তক ১১ দ্রঃ); আরও, পুরাতন িনয়েমর নবীগণ ও নূতন িনয়েমর প্রেিরতদূতগণ হেলন 
পিবত্র আত্মার এমন যন্ত্র যা তুিরর মত ঐশ্বিরক কণ্ঠ ধ্বিনত কের (১৫৯ দ্রঃ)। এক 
কথায়, যে পিবত্র আত্মা শাস্ত্রেক অনুপ্রািণত কেরেছন, িতিনই যে সেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যায়ও 
পথিদশারী হেবন, তা যুক্তিসঙ্গত শুধু নয়, তা অত্যাবশ্যকও বেট; এর ফেল পিবত্র 
আত্মা যার হােত শাস্ত্রেক ন্যস্ত কেরেছন, সেই মণ্ডলী শাস্ত্রের সঙ্গে সেটার ব্যাখ্যাও আপন 
সন্তানেদর হােত সম্প্রদান কের থােক, অর্থাৎ মণ্ডলী যা গ্রহণ কেরেছ সেই ঐশশাস্ত্রেক 
সম্প্রদান কের ও িশক্ষা দানকােল শাস্ত্রের পরম্পরাগত ব্যাখ্যা উপস্থাপন কের। 

খ্রিষ্টমণ্ডলী: সাধু গ্রেগির স্থােন স্থােন সেকােলর মণ্ডলীর িবষেয়ও আমােদর অবগত 
কেরন। িতিন এমন সমেয়, ৪র্থ শতাব্দীেত, এপুস্তক লেেখন যখন মণ্ডলী প্রিতমাপূজার 
উপর জয়ী হেয়িছল ও বহুসংখ্যক মানুষ খ্রিষ্টিবশ্বাস গ্রহণ কের িনচ্ছিল (২য় পুস্তক ২০৩ 
দ্রঃ)। তবু িতিন জােনন, সেই নব বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষ অেনেকই িবশ্বস্ত হেয় থােকিন, 
িনেজেদর জীবেন খ্রিষ্টীয় বৈিশষ্ট্যও বৃদ্ধি কেরিন: ‘যারা স্বৈরশাসন থেেক মুক্তির আহ্বান 
গ্রহণ কের ও সেই বাণীেক আঁকিড়েয় ধের, তারা অেনেকই এখনও িবরোধীর দ্বারা 
প্রলোভেনর আক্রমেণর হুমিকর সম্মুখীন’ (২য় পুস্তক ৫৬ ইত্যািদ পদ; ১২৫ ইত্যািদ 
পদ দ্রঃ)। 

সেই ৪র্থ শতাব্দীেত যত ভ্রান্তমত মণ্ডলীর ধর্মতত্ত্বের িবরুদ্ধে রুেখ দাঁিড়েয়িছল, সাধু 
গ্রেগির সেিবষেয়ও িনেজর িচন্তা প্রকাশ কেরন (২য় পুস্তক ১৬, ১৬১, ২১৮ দ্রঃ): 
ভ্রান্তমতপন্থীরা যখন কোন দেেশ কর্তৃত্ব চালায়, সেসময় যে যে খ্রিষ্টিয়ান িপছটান দেয়, 



তােদর তেমন ব্যবহােরর কারণগুলোর মধ্যে একটা হল, তারা মণ্ডলীেত প্রতীয়মান 
ধর্মতত্ত্ব িবষয়ক অেশষ তর্কাতর্কি থেেক দূের সের যেেত চায়। 

িনেজ িবশপ হওয়ায় িতিন িনেজর দািয়ত্ব সম্পর্কে সেচতন ও সেই অনুসাের 
িনেজেক ‘তত সংখ্যক আত্মােদর িপতা’ বেল দেেখন (১ম পুস্তক ২); তাঁর 
পূর্বসূরীেদরও িতিন ‘িপতা’ বেল অিভিহত কেরন (২য় পুস্তক ১৩ দ্রঃ); এবং ‘মণ্ডলীর 
িবিধিনয়ম ও প্রথা’ দােন পুষ্টিকর খাদ্য যুিগেয় দেওয়া িনেজর কর্তব্য জ্ঞান কেরন (২য় 
পুস্তক ১২ দ্রঃ)। এবং যে যে িবষেয় সুস্পষ্ট কোন শাস্ত্রীয় িশক্ষা থােক না, সেিবষেয় 
‘িপতৃগণ থেেক আগত িবশ্বাসযোগ্য পরম্পরাই’ ধর্মতত্ত্বেক স্বীকৃিত দেয় (২য় পুস্তক ৪৫ 
দ্রঃ)। 

সাধু গ্রেগির সেই সমস্ত ভ্রান্তমতও উপস্থাপন কেরন যা যাজকীয় (অর্থাৎ িবশপ 
সংক্রান্ত) ও প্রবীণ-সংক্রান্ত ভূিমকা চ্যােলঞ্জ কের। সবাই যে ঐশ্বিরক রহস্যগুলো তথা 
সাক্রােমন্তসমূহ, িবেশষভােব এউখািরস্তিয়া-রহস্যেকই শেখার জন্য িনেজেদর উদ্যোেগ 
ছুেট আসেব তা হেত পাের না, বরং এমন ব্যক্তিেক বেেছ িনেত হেব যারা ঐশ্বিরক 
িবষয়ািদ শুনেত ও সেিবষেয় িশক্ষা িদেত সুযোগ্য (১৬০ দ্রঃ)। িমিদয়ােন মোিশর 
পলায়ন ও তারপের মুক্তি-সংবাদ িনেয় তাঁর িফের আসাটায় িনিহত িশক্ষা এ, ‘জনগেণর 
মধ্যে কথা বলার জন্য যে কেউ উপযোগী িশক্ষা দ্বারা িনেজর কথা বলা ক্ষেত্রে িনেজেক 
প্রস্তুত কেরিন, তার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য হািজর হওয়া উিচত নয়’ (২য় পুস্তক 
৫৫ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগির বহুবার এমনটা দেেখন, স্বার্থপর ও উচ্চািভলাষী মানুষ ঈশ্বেরর 
সেবাকর্ম িনেজরাই িনেজেদর উপর আরোপ করেত ইচ্ছা কের (২৭৯ দ্রঃ); এ ধরেনর 
মানুষ আরামপূর্ণ ও সহজ জীবন অন্বেষণ কের: িকন্তু ‘যাজকীয় ফল একরকম, এই ফল 
আর একরকম’ (২৮৬ দ্রঃ)। এিবষেয় তাঁর নানািবধ উদাহরণ থেেক অনুমান করা যেেত 
পাের, তেমন ব্যক্তিেদর িবষেয় তাঁর বাস্তব অিভজ্ঞতা হেয়িছল (২৮৩ দ্রঃ)। 

িতিন তাঁবু িবষয়টা (১৮৪-১৮৮ দ্রঃ) মণ্ডলীর কাঠামো সম্পর্কে িকছুটা বলার জন্যও 
ব্যবহার কেরন। মণ্ডলীর স্তম্ভ হেলন সেই প্রেিরতদূত, িশক্ষাগুরু ও নবীরা যাঁরা মানুেষর 
কােছ সুসমাচােরর আলো বহন কেরেছন। মণ্ডলীেত স্তুিত-যজ্ঞ ও প্রার্থনার ধূপ প্রিতিদন 
ঈশ্বেরর কােছ অর্পণ করা হয়; যারা বাপ্তিস্ম সম্পাদন কের তারা ‘প্রক্ষালনপাত্র’ বেল 
অিভিহত; যে কাপড়গুলো িনেজেদর মধ্যে তাঁবুেক িঘের রােখ, সেগুলো হল ভালবাসায় 
ও শান্তিেত িবশ্বাসীেদর িমেলর প্রতীক। সন্ন্যাস-জীবন মণ্ডলীর িবেশষ ভূষণ বেল 
উল্লিিখত, এিবষেয় সাধু গ্রেগির বেলন, ‘রক্তলাল রেঙ রঞ্জিত যে চামড়া ও ছাগলোেমর 



যে কাপড় তাঁবুর অলঙ্কাের সহযোিগতা দান কের, সেগুলো এক একটা হল পাপী 
মাংেসর মৃত্যুকরণ (রো ৮:৩ দ্রঃ) যার প্রতীক হল রক্তলাল চামড়া, ও সংযম অনুযায়ী 
কঠোর জীবনধারণ যা দ্বারা িবেশষভােব মণ্ডলীর তাঁবুই ভূিষত করা হয়’। 

মূল্যায়ন  
সাধু বািসল, তাঁর ছোট ভাই সাধু গ্রেগির, ও উভেয়র বন্ধু নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু 

গ্রেগির: এ িতন ব্যক্তিত্ব মণ্ডলীেত ‘কাপ্পাদোকীয় িপতৃগণ’ বেল অিভিহত। সাধু বািসল 
মণ্ডলীেত তাঁর পিরচালনা ও সংগঠনকারী ভূিমকার জন্য, ও নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ সাধু 
গ্রেগির উপেদশ দােন তাঁর অদ্বিতীয় নৈপুণ্যের জন্য খ্যািত লাভ কেরিছেলন; িকন্তু 
িনসার িবশপ সাধু গ্রেগির অসাধারণ গুণাবিলর অিধকারী িছেলন না; িতিন িনর্জন জীবন 
ও দর্শনশাস্ত্র ভালবাসেতন ও যখন বড় ভাই সাধু বািসল তাঁেক িবশপ পদ গ্রহণ করেত 
বাধ্য কেরন, তখন আদর্শবান ভাইেয়র প্রিত বাধ্যতার খািতেরই তাঁর িসদ্ধান্ত মেেন নেন, 
িকন্তু িতিন কেমন যেন ভাইেয়র ছায়ায় জীবনযাপন করেলন। অথচ ভাইেয়র মৃত্যুেত 
তাঁর গুপ্ত গুণাবিল প্রকাশ পেল যিদও িনর্জন জীবনধারণই হেয় থাকল তাঁর মেনর গভীর 
আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মৃত্যুর পের তাঁর লেখাগুলো, িবেশষভােব ‘সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোিশর 
জীবনীই’ িবেশষ প্রশংসা অর্জন করল। তথািপ তাঁর সুখ্যািত কেবল পূর্ব ইউরোেপর 
অর্থোডক্স মণ্ডলীগুলোেতই সীমাবদ্ধ থাকল, কেননা অজানা কারেণ লািতন 
মণ্ডলীগুলোেত তাঁর লেখাগুলো এমনিক তাঁর নামও এেকবাের অপিরিচত হেয় থাকল। 
কেবল আনুমািনক ১৯৫০ সােলই হঠাৎ কের তাঁর নাম ও তাঁর লেখাগুলোর 
আধ্যাত্মিকতা, গভীরতা ও উৎকৃষ্টতা স্বীকৃিত লাভ কের, যার ফেল িযিন গতকাল পর্যন্ত 
সেই িতন মহাব্যক্তিত্বের মধ্যে িনম্ন বেল পিরগিণত িছেলন, তাঁর িবষেয় ধারণা আজ অন্য 
রকম: হ্যাঁ, িতিন নািজয়াঞ্জুেসর িবশপ গ্রেগিরর চেেয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কম মার্জিত িছেলন, 
বড় ভাইেয়র চেেয়ও সংগঠেন কম কার্যকর িছেলন, তাঁর গুরু সেই িবখ্যাত 
অিরেগেনেসর চেেয়ও কম লেখার লেখক িছেলন, িকন্তু িচত্তের গভীরতা ক্ষেত্রে তাঁরা 
কেউই তাঁর সমকক্ষ হেলন না। 



িনসার পিবত্রজনেদর জন্য িবশপ 
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১ম পুস্তক 

পিরচ্ছেদঃ ১ ১৬ 

মুখবন্ধ 
১। ঘোড়দৌেড়র দর্শকেদর এমনটা ঘেট যে, তারা যােদর পক্ষপাতী, সেই 

রথচালেকরা যিদও প্রিতযোিগতার উত্তেজনায় দ্রুতগিতেত কম উদ্যোগী নয়, তথািপ 
সেই দর্শেকরা ঊর্ধ্ব থেেক সেই প্রিতযোিগতা চোখ িদেয় আিলঙ্গন ক’রে জয়ী হবার 
বাসনায় িচৎকার িদেয় চালকেদর উৎসািহত কের, এমনিক তারা মেন কের, ঘোড়ােদর 
সঙ্গে িনেজরা পােয় সামেন ঝুঁেক ও ঘোড়ােদর িদেক চাবুেকর বদেল িনেজেদর বাড়ানো 
হাত ঝাঁিকেয় তারা রথচালকেদর আরও দ্রুতগিতেত দৌড়োেত উৎসািহত কের; তােদর 
এ আচরণ যে িবজেয়র জন্য অবদান রাখেব এজন্য যে তারা এভােব ব্যবহার কের তা 
নয়, িকন্তু এজন্যই সেইভােব আচরণ কের কারণ প্রিতযোগীেদর প্রিত গভীর আেবগ ও 
মনোযোগ দ্বারা তািড়ত হেয় তারা কথায় ও রঙ্গভূিমেতও িনেজেদর সহযোিগতা ব্যক্ত 
কের। আমার বন্ধুেদর ও ভাইেদর মধ্যে হে আমার প্রিয়তম, তুিম যে সদ্‌গুেণর 
ক্রীড়াঙ্গেন ঐশ দৌেড় উত্তমরূেপ িনিবষ্ট এবং ক্ষিপ্র ও হালকা পদক্ষেেপ স্বর্গীয় 



আহ্বােনর পুরস্কার অিভমুেখ ধািবত, মেন হচ্ছে আিমও তেমন িকছু করিছ যখন আমার 
কণ্ঠ িদেয় তোমার পােশ পােশ চিল ও অিধক মনোযোগ সহকাের গিত বৃদ্ধি করার জন্য 
তোমােক প্রেরণা িদই ও উৎসািহত কির। আিম অিবেবচক আগ্রহ দ্বারা তািড়ত হেয়ই যে 
তেমনটা করিছ এমন নয়, িকন্তু প্রিয় সন্তানেক যা িকছু আনন্দ িদেত পাের, তা দান 
করার জন্যই আিম এভােব ব্যবহার করিছ। 

২। কেননা, যেেহতু সম্প্রিতকােল আমার কােছ প্রেিরত পত্রে তুিম এমনটা প্রার্থনা 
কর যেন আিম িসদ্ধ জীবন সম্পর্কে িকছুটা পরামর্শ তোমার কােছ িলেখ পাঠাই, সেজন্য 
আিম মেন কেরিছ, আমার কথা িদেয় তোমার কােছ এমন িকছু উপস্থাপন করব না যা 
অন্য ক্ষেত্রে তোমার উপযোগী হেত পারেব, বরং এমন িকছু অর্পণ করব যা অবশ্যই 
তোমার পক্ষে বাধ্যতা ক্ষেত্রে অনর্থক আদর্শ বেল গণ্য হেব না। কেননা তত সংখ্যক 
আত্মােদর িপতা বেল িনযুক্ত এই আিম যিদ তোমার সুিবেবচক যৌবেনর আহ্বান গ্রহণ 
করা আমার এ বার্ধক্যের পক্ষে উিচত বেল িবশ্বাস কির, তাহেল এই যে ক্ষেণ তোমার 
যৌবনেক আমা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত বাধ্যতা অর্জেনর লক্ষ্যে অনুশীলন করানো হচ্ছে, সেই 
ক্ষেণ এটাই আরও বেিশ সমুিচত হেব যে, তোমার মধ্যে বাধ্যতার আজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত করা 
হোক। 

৩। িকন্তু এখন সেই সময় হেয়েছ যে সমেয় বক্তব্যের িদশারী িহসােব ঈশ্বরেক 
মনোনীত কের আমরা আমােদর িনর্দিষ্ট লক্ষ্যে পদার্পণ কির। হে প্রিয়তম, তুিম আমােক 
অনুরোধ কেরছ, িসদ্ধ জীবন যে িক, আিম যেন তোমার কােছ তা বর্ণনা কির; অবশ্যই 
তোমার উদ্দেশ্যই, তুিম যা অনুসন্ধান করছ, আমার একথার সাহায্যে তা পাবার পর যেন 
আমার এ লেখার দ্বারা স্পষ্ট করা সেই উপকার তোমার িনেজর জীবেন সার্থক কের 
তুলেত পার। িকন্তু উভয় লক্ষ্য পূরণ ক্ষেত্রে আিম িনেজেক অপদার্থ মেন কির, কেননা 
আিম স্বীকার কির, কথার মধ্য িদেয় িসদ্ধতার সীমা িনর্দেশ করা, এবং সেই কথা যা 
আমােদর বুিঝেয় দেেব তা কেমন কের জীবেন বাস্তবািয়ত করেত হয় তা প্রদর্শন করা, 
এ লক্ষ্য দু’টো আমার সাধ্যের ঊর্ধ্বে। এমনিক, হয় তো আিম শুধু নয়, িকন্তু যাঁরা 
সদ্‌গুণ (ক) অনুধাবেন উৎকৃষ্ট, সেই মহাপ্রাণেদর মধ্যে অেনেকও এেত সম্মত হেবন যে, 
তেমন লক্ষ্য তাঁেদর পক্ষেও নাগােলর অতীত। 



৪। িকন্তু, সামসঙ্গীেতর ভাষা ব্যবহার করেত িগেয়, যােত এমনটা মেন না হয় যে, 
‘যেখােন ভয় করার িকছু নেই আিম সেখােন ভয় কির’ (ক), সেজন্য আিম যা বলেত চাই 
তা তোমার কােছ আরও স্পষ্ট ভােব ব্যক্ত করব। 

৫। ইন্দ্রিয়যোগ্য যা িকছু রেয়েছ, সেই সমস্ত িকছু ক্ষেত্রে িসদ্ধতা িনর্দিষ্ট 
সীমাবদ্ধতায় সীমাবদ্ধ  (ক), যেমনটা ধারাবািহক ও অধারাবািহক পিরমাণ ক্ষেত্রে দেখা 
যেেত পাের। কেননা পিরমাণ ক্ষেত্রে যা িকছু পিরেময়, তা তার কতগুলো িনর্দিষ্ট 
সীমাবদ্ধতায় ধারণকৃত, এবং যে কেউ এক হাত পিরমাণ বা দশ সংখ্যা লক্ষ কের, সে 
এটা জােন যে, সেই দু’টোর পক্ষে একটা সূচনা ও একটা সমাপ্তির অিধকারী হওয়াই 
সেই দু’টোর িসদ্ধতা। অন্যিদেক, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে আমরা প্রেিরতদূেতর কাছ থেেক এটা 
িশেখিছ যে, িসদ্ধতার পক্ষে একমাত্র সীমা হল সীমাহীন হওয়া। কেননা িচন্তা-ভাবনায় 
মহান ও গভীর সেই ঐশ্বিরক প্রেিরতদূত  (খ) সদ্‌গুেণর লক্ষ্যে অনুক্ষণ দৌড়োেত 
দৌড়োেত আরও বেিশ সামেনর িদেক ছুেট দৌড়োনোেত কখনও ক্ষান্ত হনিন; সেই 
দৌেড় থামা তাঁর পক্ষে িবপজ্জনকই হত। কেন? কারণ যেকোন মঙ্গল স্বরূেপ সীমাহীন, 
এবং তার সীমাবদ্ধতা কেবল তার িবপরীেতর উপন্থিেতই সীমাবদ্ধ যেইভােব জীবন মৃত্যু 
দ্বারা ও আলো অন্ধকার দ্বারা, এবং, সাধারণ ক্ষেত্রে, যা িকছু মঙ্গলকর তা যা মঙ্গেলর 
িবপরীত বেল গণ্য, তা সেটা দ্বারাই সমাপ্ত হয়। তাই, যেমন জীবেনর শেষ পিরণাম হল 
মৃত্যুর সূচনা, তেমিন সদ্‌গুেণর লক্ষ্যে দৌেড় থামাটা হল িরপুর জন্য দৌেড়র সূচনা। 

৬। এজন্যই আমার বক্তব্য তখনই আদৌ লক্ষ্যভ্রষ্ট িছল না যখন আিম বেলিছলাম 
যে, সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে িসদ্ধতার সীমা িনর্দেশ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা আমরা 
দেিখেয়িছ যে, যা িকছু সীমাবদ্ধ তা সদ্‌গুণ নয়।  

যেমন আিম বেলিছলাম, যাঁরা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন অনুধাবন কেরন তাঁেদর 
পক্ষেও িসদ্ধতার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়, তেমিন এিবষেয়ও আমার বক্তব্য স্পষ্ট করব। 

৭। যা সিঠক ও মূখ্য অর্থে মঙ্গল, যার স্বরূপ হল মঙ্গলময়তা তথা স্বয়ং ঈশ্বরত্ব, যা 
িকছু প্রকৃিতগত ভােব মঙ্গলকর বেল পিরগিণত, এসমস্ত িকছুই হেলন সেই ঈশ্বরত্ব, ও 
ঈশ্বরত্ব সেইভােবই অিভিহত। এবং যেেহতু আমরা দেিখেয়িছ যে, িরপু ছাড়া সদ্‌গুেণর 
অন্য সীমা নেই, ও এটাও দেিখেয়িছ যে, যা ঈশ্বরত্বের িবপরীত তা ঈশ্বরত্ব গ্রহণ কের 



িনেত পােরন না, সেজন্য আমরা এটা বুঝেত পাির যে, ঐশ্বিরক স্বরূপ অসীম ও 
অপিরসীম। অন্যিদেক, যে কেউ সত্যকার সদ্‌গুণ অন্বেষী, সে ঈশ্বেরর অংশী ছাড়া অন্য 
িকছুর অংশী নয়: এজন্যই ঈশ্বর হেলন িসদ্ধ সদ্‌গুণ। অতএব, প্রকৃিতগত িদক িদেয় যা 
মঙ্গল যারা তা জােন, যেেহতু তারা সেটার অংশী হেত বাসনা কের, এবং যেেহতু এই 
মঙ্গল কোন সীমা মােন না, সেজন্য এটাই আবশ্যক যে, যা অসীম সেিদেক ধািবত হেয় 
যে কেউ সেটার অংশী হেত চেষ্টা কের, তার বাসনাও কখনও িবরাম পেেত পাের না। 

৮। সুতরাং, িসদ্ধতার নাগাল পাওয়া অসাধ্য, কেননা যেইভােব বলা হেয়েছ, সেই 
অনুসাের িসদ্ধতা কোন সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় ও সদ্‌গুেণর একমাত্র সীমা হল 
অসীমতা। তাই যখন একজন িনর্দিষ্ট সীমা খুঁেজ পেেত পাের না, তখন সে কেমন কের 
িনর্দিষ্ট সীমার নাগাল পেেত পাের? 

৯। তথািপ, যেেহতু এই যুক্তি আমােদর দেিখেয়েছ, আমরা যে লক্ষ্য অন্বেষণ কির 
তার নাগাল পেেত পাির না, সেজন্য িযিন বেলন ‘িসদ্ধতা-প্রাপ্ত হও যেমন তোমােদর 
স্বর্গস্থ িপতা িসদ্ধতা-প্রাপ্ত’  (ক), আমরা যে সেই প্রভুর আেদশ অবেহলা করব তা হেত 
পাের না। কেননা স্বরূেপ যা মঙ্গল, যিদও আমরা তা সম্পূর্ণরূেপ অর্জন করেত পাির না, 
তবু যারা বুদ্ধিসম্পন্ন তােদর পক্ষে সেটার একটা অংশ মাত্রও অর্জন করা মহৎ লাভ (খ)। 

১০। সুতরাং, যেটুকু িসদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব, সেটুকুর সম্পূর্ণরূেপ অভাবী হেয় না 
থেেক যাবার জন্য যেথষ্ট আগ্রহ দেখােত হেব, এমনিক, আমরা িনেজেদর জন্য যে লক্ষ্য 
িনর্ধারণ কেরিছ সেই লক্ষ্যের সীমাবদ্ধতা অনুসাের যতখািন িসদ্ধতা অর্জন করেত পাির 
তা ততখািনই অর্জন করেত হেব। কেননা এমনটা হেত পাের যে, মঙ্গেলর অংশভািগতা 
অনুক্ষণ বৃদ্ধি করার ইচ্ছায় িনিবষ্ট থাকােতই মানব স্বরূেপর িসদ্ধতা প্রকাশ পায়। 

১১। আিম মেন কির, এিবষেয় শাস্ত্রেক সুমন্ত্রণাদাতা িহসােব গ্রহণ করা উিচত। 
কেননা ইশাইয়ার নবীয় বাণী দ্বারা ঐশকণ্ঠ বেল, ‘িবেবচনা কের দেখ তোমােদর িপতা 
আব্রাহাম ও তোমােদর প্রসব কেরিছেলন িযিন, সেই সারার কথা’ (ক)। অবশ্যই, ঐশ্বিরক 
বাণী এই আহ্বান সেই সকেলর প্রিত উচ্চারণ কের যারা সদ্‌গুেণর বাইের ভ্রান্তপেথ 
চেল, যােত কের, যারা সমুদ্রে বন্দেরর িদক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তারা যেমন কোন 



উচ্চস্থােনর উপের ওঠা কোন একটা অগ্নি-সঙ্কেত বা কোন একটা পর্বতচূড়া দে’খে 
তােদর কােছ আিবর্ভূত সেই িচহ্নের খািতের িনেজেদর ভুল সংস্কার কের, তেমিন যারা 
হালিবহীন মন দ্বারা তািড়ত হেয় জীবন-সমুদ্রে ভেেস বেড়ায়, ঐশ্বিরক বাণী সেই 
আব্রাহাম ও সারার আদর্শের খািতের যেন ঐশইচ্ছার বন্দেরর িদেক তােদর পুনরায় 
চালনা কের। 

১২। কেননা, যেেহতু মানবজািত নর-নারীেত িবভক্ত, ও সেই নর-নারীেদর কােছ 
িনজ িনজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুসাের সদ্‌গুণ বা িরপু বেেছ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, 
সেজন্য ঐশকণ্ঠ নর-নারীেদর কােছ সদ্‌গুেণর উপযোগী আদর্শ দেিখেয়েছ যেন তারা যা 
িকছু তােদর সংক্রান্ত তথা, নর আব্রাহামেক ও নারী সারােক লক্ষ ক’রে সবাই সেই 
পিরিচত আদর্শের খািতের সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর িদেক চািলত হয়। 

১৩। তাই, সেই অগ্নি-সঙ্কেেতর ভূিমকা পূরণ করার জন্য ও প্রাণ জীবন-ঝড় দ্বারা 
আর আঘাতগ্রস্ত না হেয়, ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবেগর অিবরত তরঙ্গমালার কারেণ িরপু-
গহ্বেরও নৌকাডুিব না হেয় সেই প্রােণর পক্ষে সদ্‌গুেণর িনরাপদ বন্দের িগেয় পৌঁছোনো 
কেমন কের সম্ভব হয় তা দেখাবার জন্য, আমােদরও পক্ষে সেই মানুষেদর একজেনরও 
স্মৃিত যেথষ্ট যাঁরা জীবন আচরেণর জন্য সুখ্যাত।  

এবং এমনটা হেত পাের যে, সেই উৎকৃষ্ট মানুষেদর জীবনধারণ এজন্যই মহৎ 
সূক্ষ্মতার সঙ্গে বর্ণিত, যােত, যাঁরা পূর্বকােল উত্তম পিরণিত অর্জন কেরেছন তাঁেদর 
সকলেক অনুকরণ করার মাধ্যেম পরকােলর মানুষেদর জীবনও মঙ্গেলর িদেক চািলত 
হয়। 

১৪। হয় তো কেউ বলেব, তেব এখন িক? আব্রাহােমর িবষেয় যেমন বলা হয়, 
আিম যখন সেইমত কাল্দীয় নই, মোিশর জীবনী যেমন বর্ণনা কের আমােক যখন সেই 
িমশরীেয়র কন্যার দ্বারা লালন-পালন করাও হয়িন, ও সাধারণ ক্ষেত্রে, এেদর সকেলর 
মধ্যে যখন আমার এমন িকছুই নেই যা প্রাচীনকােলর কোন একজেনরও সঙ্গে 
জীবনধারেণর অনুরূপ, তখন এরা যেমন ব্যবহার করেতন, আিম কেমন কের তাঁেদর 
একজেনরও মত ব্যবহার করেত পাির যখন এমন একজেনরও অনুকরণ করেত পাির না 
িযিন জীবনধারণ ক্ষেত্রে আমা থেেক অতখািন দূের?  



তেমন মানুেষর কােছ আমােদর উত্তর এ, সেই কাল্দীয় হওয়াটা আমরা সদ্‌গুণও 
বেল গণ্য কির না, িরপুও নয়; আরও, একটা মানুষ িমশের বাস কের িবধায় বা 
বািবলেন অবস্থান কের িবধায় যে সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন থেেক সের যায় তাও নয়; 
এমনিক, যে যোগ্য, ঈশ্বর যে কেবল যুেদয়ায়ই তার কােছ সুপিরিচত তাও নয়, এবং 
আক্ষিরক অর্থ অনুযায়ী যে িসয়োন, তাও ঈশ্বেরর আবাসগৃহ নয় (ক)। িকন্তু কোন্‌ কাল্দীয় 
বা িমশরীয় থেেক আমােদর দূের থাকেত হেব, এবং সুখী জীবেন িগেয় পৌঁছোবার জন্য 
কোন্‌ বািবলনীয় বন্দিদশা থেেক িনেজেদর মুক্ত করেত হেব, তা িবচার-িবেবচনা করার 
জন্য আমােদর আরও সূক্ষ্মতর ব্যাখ্যা ও তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করেত হেব। 

১৫। এজন্যই আমরা আমােদর আলোচনায় মোিশেক জীবেনর আদর্শ বেল 
উপস্থাপন করিছ। প্রথেম আমরা দ্রুতভােব তাঁর জীবন সেইভােব বর্ণনা করব যেভােব 
ঐশশাস্ত্র থেেক িশেখিছ, এবং এইভােব আক্ষিরক অর্থের অনুরূপ আত্মিক অর্থ অনুসন্ধান 
করেত পারব যােত সদ্‌গুণ িবষয়ক উপযোগী িশক্ষা অর্জন করেত পাির ও সেই িসদ্ধ 
জীবন জানেত পাির যা মানুষেদর মধ্যে যাপন করা উিচত। 

মোিশর জীবন বৃত্তান্ত (যাত্রা ১:১৬ দ্রঃ) 
১৬। কিথত আেছ, যখন স্বৈরশাসেকর িবধান নবজাত ছেেলেদর বাঁিচেয় রাখেত 

িনেষধ করিছল, সেসমেয়ই মোিশ জন্মগ্রহণ করেলন, ও িনেজর সৌন্দর্যে িতিন সেই 
অন্যান্য গুণাবিলর পূর্বলক্ষণ িদেলন যা সময়মত যুক্ত হেব। কাঁথায় জড়ানো িশশুেক এত 
সুন্দর দেেখ িপতামাতা তাঁেক হত্যা করেত ঘৃণাবোধ করেলন। 

[যাত্রা ২:১-৯ দ্রঃ] 
১৭। পের, যখন সেই স্বৈরশাসেকর হুমিক আরও বেিশ চাপ িদেত লাগল, তখন, 

মোিশর িবষেয় যাঁরা আমােদর কােছ সূক্ষ্মরূেপ খবর দেন সেই লেখকগণ যেভােব বর্ণনা 
কেরিছেলন, সেই অনুসাের তাঁর িপতামাতা তাঁেক নীল নেদর জলস্রোেত িনর্দ্বিধায় ফেেল 
না িদেয় বরং তাঁেক গােয় মেেট তেল ও আলকাত্রায় মাখা একটা ঝাঁিপেত রেেখ 
সেইভােব জলস্রোেতর হােত তুেল িদেলন। ঐশ্বিরক এক পরাক্রম দ্বারা চািলত হেয় 
ঝাঁিপটা জেলর গিতিবিধ দ্বারা আপনা আপিনই এমন মািটর উঁচু িঢিপর িদেক চািলত 



হেয় স্রোেতর আড়াআিড় ভােব স্থিত সেই িঢিপর গােয় িগেয় থামল। ঝাঁিপটা যেখােন 
মািটেত বেস গেিছল, রাজার কন্যা নদীকূেলর সেই মােঠ িগেয় পৌঁেছ ঝাঁিপেত িচৎকার 
করা িশশুেক খুঁেজ পেেলন, ও এমনটা দেেখ যে, িশশুেক এত সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁর প্রিত 
স্নেেহ অনুরক্তা হেয় তাঁেক িনেজর ছেেল বেল গ্রহণ করেলন। এবং যেেহতু িশশুিট 
সহজাত স্বভােবর কারেণ সেই িবেদশী স্তন অগ্রাহ্য করিছেলন, সেজন্য তাঁর পিরবােরর 
একজেনর িবচক্ষণতার খািতের তাঁেক মাতৃস্তেনর দুধ খাওয়ানো হল। 

১৮। পের, রাজার কােছ লািলত-পািলত হওয়ার পর ও পৌত্তিলকেদর কােছ মহৎ 
মর্যাদার িবষয় সেই জাগিতক িবদ্যায় িশক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর (ক) বাল্যকাল ছেেড় িতিন, 
িযিন তাঁর িনেজর মা বেল গণ্য িছেলন ও তাঁেক িনেজর ছেেল বেল গ্রহণ কেরিছেলন 
তাঁেক আর স্বীকার না কের বরং িযিন তাঁর প্রকৃত মা িছেলন তাঁরই কােছ িফের যাওয়া ও 
তাঁর গোষ্ঠীর মানুষেদর সঙ্গে জীবনযাপন করা বেেছ িনেলন। 

একজন িহব্রু ও একজন িমশরীেয়র মধ্যে মারামাির দেখা িদেল মোিশ স্বেদশীর 
সাহায্যে এেস িবেদশীেক হত্যা করেলন  (খ); তারপর, দু’জন িহব্রুর মধ্যে হাতাহািত 
হেল িতিন এটাই বেল যে, ঝগড়ার সমেয় ভাইেদর পক্ষে রোষ নয় স্বভাবই সািলশ 
িহসােব বেেছ নেওয়া উিচত, িতিন সেই দু’জেনর িবরোিধতা শেষ কের িদেত চেষ্টা 
করেলন। 

[যাত্রা ২:১৬-২১ দ্রঃ] 
১৯। যে দোষী িছল তার দ্বারা পিরত্যক্ত হেয় মোিশ এ অপমানেক উচ্চতর 

তত্ত্বিবদ্যায় িনেজেক িনিবষ্ট করার সুযোগ করেলন, এবং লোকেদর সংসর্গ থেেক সের 
িগেয় বািক জীবন একাকীত্বে অিতবািহত করেলন ও একজন িবেদশীর সঙ্গে আত্মীয় 
সম্পর্ক স্থাপন করেলন। এ িবেদশী এমন মানুষ িছেলন িযিন যা উত্তম তা খুঁেজ বের 
করেত িবচক্ষণ ও মানুষেদর রীিতনীিত ও জীবনধারণ িবষেয় অিধক িবজ্ঞ িছেলন। 
এনার পক্ষে একটামাত্র ঘটনাই যেথষ্ট হল (আিম রাখালেদর িবরুদ্ধে সেই আক্রমেণর 
কথাই বলিছ) আর িতিন সােথ সােথই যুবকিটর সদ্‌গুণ অনুমান করেলন, কেমন যেন 
যুবকিট িনেজর স্বার্থের কথা না ভেেব ন্যায্যতার পক্ষে লড়াই কেরিছেলন ও ন্যায্যতােক 
মূল্যবান গুণ বেল িবচার ক’রে সেই রাখালেদর কুকর্মেক শাস্তি িদেয়িছেলন যারা 



প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন ক্ষিত কেরিন; তাই সেই িবেদশী লোক যুবেকর প্রিত িবস্ময়মগ্ন 
হেয়, ও িযিন বাহ্যত দীনহীন িছেলন তাঁর সদ্‌গুণ মহৎ ঐশ্বর্যের চেেয় মূল্যবান জ্ঞান 
ক’রে তাঁেক স্ত্রীরূেপ তাঁর িনেজর মেেয়েক িববাহ িদেলন ও তাঁেক যেমন খুিশ তেমন 
জীবন যাপন করেত িদেলন। মোিশ পর্বতমালার মধ্যে একাকী জীবন বেেছ িনেলন, 
এমন জীবন যা শহেরর কোলাহল থেেক দূরবর্তী ও মরুপ্রান্তের পশুপাল পালেন িনিবষ্ট। 

[যাত্রা ৩:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২০। িববরণী এটা বেল যে, তেমন জীবনধারেণ িবিশষ্ট এক কাল অিতবািহত 

করার পর মোিশর আশ্চর্যময় একটা ঐশদর্শন হল। িঠক মধ্যাহ্নেই সূর্যের আলোর চেেয় 
তীব্রতম অন্য একটা আলো তাঁর চোেখর সামেন ঝলিকেয় উঠল এবং তেমন 
অস্বাভািবক দৃশ্যের জন্য স্তম্ভিত হেয় িতিন পর্বেতর িদেক দৃষ্টিপাত কের এমন ঝোপ 
দেখেলন যা থেেক আগুেনর মত আলো উৎসািরত হচ্ছে, এবং ইিতমধ্যে শাখাগুলো সেই 
আগুন দ্বারা িশিশর দ্বারাই যেন ইন্ধন পেেয় বেেড় উঠেছ, যার জন্য িতিন মেন মেন 
বলেলন, ‘আিম এই অসাধারণ দৃশ্য দেখেত যাব’। িতিন তখনও কথা বলেছন এমন 
সময় সেই আলোর িবস্ময়কর ব্যাপার কেবল চোখ িদেয় গ্রহণ কের িনেলন শুধু নয়, িকন্তু
—এটাই সবিকছুর সবেচেয় িবস্ময়কর ব্যাপার—তাঁর শ্রবণশক্তিও সেই আলো দ্বারা 
আলোিকত হল। কেননা আলোর উপকার ইন্দ্রিয় দু’টোর মধ্যে ভাগ ভাগ হেয় 
রশ্মিমালার উজ্জ্বলতা দ্বারা চোখ চমকাচ্ছিল ও সেইসঙ্গে শুিচতম আেদশমালা দােন 
রহস্যময় ঝলক দ্বারা কান আলোিকত করিছল। সেই আলো থেেক যে কণ্ঠস্বর িনর্গত 
হচ্ছিল তা মোিশেক আজ্ঞা িদল িতিন মরা চামড়ার জুতোেত ভারী হেয় যেন পর্বেতর 
িদেক এিগেয় না যান, িকন্তু জুতো থেেক পা মুক্ত কের িতিন যেন সেই অবস্থায়ই ততখািন 
মািট স্পর্শ কেরন যতখািন মািট সেই আলোেত আলোিকত িছল। 

[যাত্রা ৩:১৬–৪:৭ দ্রঃ] 
২১। এসমস্ত িকছুর পের (কেননা আমার িবশ্বাস যে, বক্তব্যটার মানুেষর ঘটনািদ 

িববরণীেত বেিশক্ষণ ইিতস্তত করবার নয় যােত কের আমরা আমােদর সঙ্কল্প রক্ষা 
করেত পাির) মোিশ তাঁর পাওয়া ঐশদর্শন দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হেয় িমশরীয়েদর দাসত্ব থেেক 



িনেজর গোষ্ঠীেক মুক্ত কের দেবার আেদশ পান। এবং িতিন যেন ঈশ্বর থেেক আগত সেই 
শক্তি িবষেয় সমুিচত ভােব সেচতন হন, সেজন্য, তাঁর হােত যা িকছু িছল, ঐশ্বিরক 
ব্যবস্থা ক্রেম তা িদেয় সেই শক্তির অিভজ্ঞতা কেরন। পরীক্ষা এটা, হাত দ্বারা মািটেত 
ফেলানো লািঠ প্রাণবন্ত হেয় একটা পশু, একটা নাগদানবই হয়; আরও, হাত িদেয় 
উচ্চেত তোলা হেল নাগদানবটা পশু হবার আেগ যা িছল তা পুনরায় হেয় যায়। পের, 
বুেক দেওয়া হাত তুষােরর মত সাদা হয়, ও একই অঙ্গভঙ্গি করার পর পুনরায় তার 
স্বাভািবক অবস্থায় িফের যায়। 

[যাত্রা ৪:১৮-২৭ দ্রঃ] 
২২। পের, যখন মোিশ িবেদশী স্ত্রীেক ও তাঁর কাছ থেেক পাওয়া সন্তানেদর সঙ্গে 

কের িমশেরর িদেক নেেম যাচ্ছিেলন, তখন এটা বলা হয় যে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার 
জন্য এমন দূতও এিগেয় এেলন িযিন তাঁর অন্তের মৃত্যু-আশঙ্কা সঞ্চার করেলন, িকন্তু 
স্ত্রীলোকিট পুত্রের পিরচ্ছেদেনর রক্ত িদেয় সেই দূতেক প্রশিমত করেলন। িঠক তখনই 
মোিশ আরোেনর দেখা পেেলন, িতিনও সেই সাক্ষােতর জন্য ঐশইচ্ছা দ্বারা উদ্দীিপত 
হেয়িছেলন। 

[যাত্রা ৫:১-২৩ দ্রঃ] 
২৩। তাঁরা দু’জেন সাধারণ সভায় জনগণেক সম্মিিলত ক’রে, যারা মেহনিত 

কােজর দুরবস্থায় অত্যাচািরত িছল তােদর কােছ দাসত্ব থেেক মুক্তির সংবাদ িদেলন। 
এিবষেয় স্বয়ং স্বৈরশাসেকর সঙ্গেই আলাপ-আলোচনা হল, এবং িঠক এই কারেণই 
স্বৈরশাসক মেহনিত কােজ িনযুক্ত সকল সরদারেদর উপর ক্রুদ্ধ হল, এমনিক সে খোদ 
ইস্রােয়লীয়েদর উপেরও আেগর চেেয় আরও বেিশ ক্রুদ্ধ হল, তােত দেয় ইেটর সংখ্যা 
বেেড় গেল ও আরও বেিশ ভারী আজ্ঞা দেওয়া হল যার ফেল ইস্রােয়লীেয়রা মািটর জন্য 
কষ্ট পাচ্ছিল শুধু নয়, িকন্তু খড়কুটো ও নলখাগড়ার জন্যও জর্জিরত হল। 

[যাত্রা ৭:১০-১৩ দ্রঃ] 
২৪। মোিশ ও আরোন যে ঐশ্বিরক িবস্ময়কর কাজ সাধন করিছেলন, যেেহতু 

ফারাও (এটাই িছল িমশরীয়েদর সেই স্বৈরশাসেকর নাম) সেই িবস্ময়কর কােজর 
িবরুদ্ধে িনেজর মন্ত্রজািলকেদর জাদু উপস্থাপন করেত চেষ্টা করিছল, সেজন্য যখন 



মোিশ িমশরীয়েদর চোেখর সামেন িনেজর লািঠ পুনরায় পশুেত পিরণত করেলন, তখন 
মেন হেয়িছল, মন্ত্রজািলকেদর লািঠগুলোেত স্থিত জাদু একই িবস্ময়কর কাজ সাধন 
করিছল। িকন্তু চালািকটা তােদর কর্মের পিরণিতেত প্রকািশত হল, কেননা মোিশর 
লািঠর রূপান্তেরর ফেল উৎপন্ন নাগদানব মন্ত্রজািলকেদর লািঠগুলো অর্থাৎ 
নাগদানবগুলোেক গ্রাস কের এটা দেখাল যে, সেই লািঠগুলো রক্ষাকারী ও জীবনময় 
কোনও ক্ষমতার অিধকারী িছল না, সেগুলো কেবল নাগদানেবর বাহ্যিক চেহারারই 
অিধকারী িছল, সেই যে চেহারা জাদুবেল তােদরই চোেখ দেখানো হেয়িছল যারা খুব 
সহেজ প্রবঞ্চিত হেয়িছল। 

২৫। যখন মোিশ দেেখন, সকল প্রজা অপকর্মের প্রধােনর মত একই িচন্তা-ভাবনা 
করেছ, তখন অিনষ্টের অিভজ্ঞতা থেেক কাউেকই রেহাই না িদেয় িতিন গোটা িমশরীয় 
জনগেণর িবরুদ্ধে সার্বিক আঘােতর উদ্ভব ঘটান। এবং িমশরীয়েদর উপের এই আঘাত 
হানবার জন্য তাঁর সঙ্গে বাধ্য সৈন্যরূেপ সেই সমস্ত উপাদানও যোগ িদল (ক) যা আমরা 
িবশ্বে দেখেত পাই তথা মািট, আগুন, হাওয়া ও জল, এবং এগুলো মানুষেদর ইচ্ছাক্রেম 
িনজ িনজ কার্যক্ষমতা পিরবর্তন করল; কেননা যে দোষী, সে একই সমেয় ও একই 
স্থােন একই শক্তি দ্বারা শাস্তি পাচ্ছিল, ও যা িকছু অিনষ্ট থেেক মুক্ত িছল তা অক্ষত হেয় 
থাকিছল। 

[যাত্রা ৭:২০-২২ দ্রঃ] 
২৬। তখন মোিশর আেদশ ক্রেম িমশের যত প্রকার জল রক্তে রূপান্তিরত হল, যার 

ফেল মাছও রূপান্তিরত সেই জেলর মাংসময় ঘনতায় মারা গেল, িকন্তু যে িহব্রুরা জল 
তুলত, তােদর জন্য রক্ত িছল জল। এর ফেল, িহব্রুেদর কােছ যে জল পাওয়া যেত, 
মন্ত্রজািলকেদর জাদুও সেই জেল রক্তের বাহ্যিক চেহারা কৃত্রিম ভােব দেখাবার সুযোগ 
পেল। 

[যাত্রা ৭:২৬ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২৭। একই প্রকাের এমন অসংখ্য বেঙ িমশরেক দখল করল যেগুলোর জন্মিবস্তার 

খুবই বহুসংখ্যক হল, িকন্তু তা যে প্রাকৃিতক ঘটনার ফল বেল ধের নেওয়া যেেত পারত 
তা নয়, িকন্তু তেমনটা ঘেটিছল কারণ বেঙ-প্রজািতেক যে আজ্ঞা দেওয়া হেয়িছল, সেই 



আজ্ঞা জন্তুর সেই প্রকৃিতর পিরবর্তন করল যা সেসময় মেন হচ্ছিল বেেঙর আসল 
প্রকৃিত। গোটা িমশর এ জন্তুগুলো দ্বারা িবনষ্ট হল, এমনিক বেঙগুলো মানুষেদর ঘেরও 
অসুিবধা সৃষ্টি করিছল, িকন্তু িহব্রুেদর জীবনধারণ এ দুর্বিপাক থেেক অক্ষত থেেক 
গেল। 

[যাত্রা ১০:২১-২৩; ১১:১–১২:৩০ দ্রঃ] 
২৮। তেমিন ভােব, িমশরীয়েদর জন্য হাওয়া িদন ও রাত্রির মধ্যে কোনও ব্যবধান 

মানল না, এেত িমশরীেয়রা একরূপ অন্ধকাের রইল, িকন্তু িহব্রুেদর জন্য এই 
পিরস্থিিতেত সাধারণ িনয়েমর কোনও িকছুরই পিরবর্তন হল না। এবং বািক যত 
অসাধারণ ঘটনা একই ভােব ঘটল তথা িশলাবৃষ্টি, আগুন, ফোড়া, মশা, ডাঁশ, পঙ্গপাল-
মেঘ: এগুলো যে যার প্রকৃিত অনুসাের িমশরীয়েদর ক্ষিত করল, িকন্তু িহব্রুরা এসমস্ত 
দুর্বিপােকর কোনও ক্ষত ভোগ না কের খবরাখবর ও বর্ণনা দ্বারা তােদর প্রিতবাশীেদর 
দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হত। তারপর প্রথমজাতেদর মৃত্যু িহব্রুেদর ও িমশরীয়েদর 
মধ্যকার ব্যবধান আরও স্পষ্ট কের তুলল, কেননা এেদর যা িকছু িছল অিধক প্রিয়তম, 
সেই প্রথমজাতেদর মৃত্যুর জন্য তারা অঝোের চোেখর জল ফেলিছল, িকন্তু িহব্রুরা 
সমস্ত শান্তিশষ্টতা ও িনরাপত্তায় রইল, কারণ তারা প্রিতিট দরজার দুই বাজু ও সেটার 
কপািল রক্ত িদেয় িচহ্নিত কেরিছল িবধায় তােদর জন্য পিরত্রাণ রক্তিসঞ্চন দ্বারা িনশ্চিত 
হল। 

[যাত্রা ১২:৩১–১৪:৫ দ্রঃ] 
২৯। এসমস্ত ঘটনার পর, িমশরীেয়রা প্রথমজাতেদর মৃত্যুর জন্য অবসন্ন হেত হেত 

ও প্রত্যেেক ব্যক্তিগত ভােব ও সবাই িমিলত ভােব যে যার দুর্ভাগ্যের জন্য চোেখর জল 
ফেলেত ফেলেত মোিশ, িমশরীয়েদর ধনসম্পদ অগ্রিম িহসােব সঙ্গে কের িনেত আেগ 
থেেক ইস্রােয়লীয়েদর এমনটা বলার পর, পথিদশারী িহসােব তােদর প্রস্থান-যাত্রা চালনা 
করেলন, এবং (এবারও সেই িববরণী অনুসাের) িমশর থেেক িতন িদন যাত্রাপেথর পর, 
ইস্রােয়ল যে িমশের দাসত্বে থেেক যায়িন এিবষেয় িমশর রাজ অনুশোচনা করেলন, তাঁর 
সমস্ত প্রজােক যুদ্ধসজ্জিত করেলন ও ইতস্তত না কের অশ্বারোহীেদর িনেয় িহব্রু 
জনগেণর িপছেন ধাওয়া করেত লাগেলন। সেই অশ্বগুলো ও অস্ত্রশস্ত্রের তেমন ব্যবস্থা 



দেখা মাত্র, যুদ্ধ-সংগ্রােম অিবজ্ঞ ও তেমন দৃশ্যে অভ্যস্ত নয় সেই িহব্রুরা ভেয় অিভভূত 
হেয় মোিশর িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়াল। এই পর্যােয় িববরণী মোিশর িবষেয় সবেচেয় 
অসাধারণ ঘটনা উপস্থাপন কের, কেননা তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বিিবধ হল, অর্থাৎ িতিন কণ্ঠ ও 
বাণী দ্বারা ইস্রােয়লীয়েদর উৎসািহত করিছেলন ও উচ্চ প্রত্যাশা রাখেত প্রেরণা 
িদচ্ছিেলন, এবং মেন মেন ঈশ্বেরর কােছ সেই হতভাগােদর জন্য সহায়তা প্রার্থনা 
করিছেলন ও কেমন কের সেই িবপদ এড়ানো যাওয়া যােব সেিবষেয় ঐশমন্ত্রণা দ্বারা 
প্রিশক্ষিত হচ্ছিেলন, কারণ, িববরণী অনুসাের, ঈশ্বর িনেজই তাঁর নীরব কণ্ঠে কর্ণপাত 
করিছেলন। 

[যাত্রা ১৫:২১-২২ দ্রঃ] 
৩০। ঐশ্বিরক পরাক্রম দ্বারা একটা মেঘ সাধারণ প্রকৃিত অনুসাের কাজ না কের 

জনগণেক পথ দেখাচ্ছিল, কেননা মেঘটা বাষ্প ও ধুম্র িদেয় গিঠত িছল না, কারণ হাওয়া 
বাষ্পের কারেণ ঘনীভূত হয় ও আর্দ্রতা বাতােসর কারেণ সঙ্কুিচত হয়; িকন্তু সেই মেেঘর 
অলৌিকক ব্যাপার এমনটা িছল যা মানব ধীশক্তির চেেয় এতই মহৎ ও উৎকৃষ্ট যে, 
মেঘটা জনগণেক সূর্যের উষ্ণ রশ্মির দীপ্তি থেেক রক্ষা কের তার িনেচ যা িকছু িছল তার 
জন্য ছায়া িদচ্ছিল ও িচক্কণ িশিশরপােত উত্তপ্ত হাওয়ােক আর্দ্রিসক্ত করিছল—এিবষেয় 
শাস্ত্রই সাক্ষী। এমনিক রাত্রিেবলায় মেঘটা সন্ধ্যা থেেক প্রভাত পর্যন্ত আগুন হেয় িগেয় 
িনেজর আলোেত ইস্রােয়লীয়েদর আলো দান করিছল (ক)। 

[যাত্রা ১৪:১৯-২২ দ্রঃ] 
৩১। মোিশ মেঘটা লক্ষ করেত করেত ও জনগণেক সেই আিবর্ভাব অনুসরণ করার 

জন্য িশক্ষা িদেত িদেত তারা লোিহত সাগের িগেয় পৌঁছোল; এবং সেখােন, যখন 
মেঘটা সাগর-পােরর জন্য িনর্দেশ িদচ্ছিল ও িমশরীয়েদর সেনাদল জনগণেক পশ্চাদ্ভােগ 
এমনভােব িঘের রাখিছল যার ফেল, শত্রুরা শত্রুেদর ও জেলর মাঝখােন স্থিত 
লোকেদর িবনাশ থেেক রেহাই িদচ্ছিল না, তখন ওই দেখ, ঐশ্বিরক পরাক্রেম 
প্রভাবান্বিত হেয় মোিশ সবেচেয় িবস্ময়কর কাজ সাধন করেলন: সাগর-তীের এিগেয় 
িগেয় িতিন সাগরেক লািঠ িদেয় আঘাত করেলন ও সাগর যেখােন আঘাতগ্রস্ত হেয়িছল 
িঠক সেইখােন দু’ ভাগ হল। এবং কাঁচ একিদেক ভাঙেত শুরু করেল যেমন ভাঙন 



িবপরীত প্রান্ত পর্যন্ত সোজা লাইেন প্রসািরত হয়, তেমিন যখন সেই গোটা সাগর লািঠর 
আঘােত এক প্রান্তে দু’ ভাগ হল তখন ঢেউগুলোর িবভাজন িবপরীত তীর পর্যন্ত িগেয় 
পৌঁছোল। এবং সাগর যেখােন দু’ ভাগ হেয়িছল মোিশ সেখােন নেেম িগেয় সেই 
িনম্নস্থেল সূর্যের দ্বারা শুকনো ও আলোিকত দেেহ সাগেরর শুকনো তলেদেশ সেই গহ্বর 
বেেয় পােয় হেঁেট চলেলন এবং সেই এক প্রকার দেওয়াল িবষেয় ভয় পাচ্ছিেলন না যা 
ঢেউ হঠাৎ কের দু’ পােশ গঠন কেরিছল, কেননা জল দুই পােশ ঘনীভূত হেয়িছল। 

[যাত্রা ১৪:২৬–১৫:২১ দ্রঃ] 
৩২। িকন্তু যখন ফারাও িমশরীয়েদর সহ সেবমাত্র ঢেউেত টানা সেই পথ িদেয় 

সাগের ছুেট গেল, তখনই জল পুনরায় জেলর সঙ্গে িমিলত হল এবং সাগর আেগর 
অবস্থা-মত িনেজর উপর িদেয় পুনরায় প্রবািহত হেত হেত জেলর বাহ্যিক চেহারা ও 
দৃশ্য এক হল িকন্তু িবপরীত তীের ইিতমধ্যে ইস্রােয়লীেয়রা শ্রম থেেক ও সাগর পােরর 
মানিসক চাপ থেেক িবশ্রাম িনচ্ছিল। সেই উপলক্ষে তারা সেই ঈশ্বেরর উদ্দেেশ জয়গীিত 
জািগেয় তুলল িযিন রক্তপাত ছাড়া তােদর জন্য এক জয়িচহ্ন উত্তোলন কেরিছেলন, 
কারণ িমশরীয়েদর গোটা সেনাবািহনী, অশ্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও রথ সহ জল দ্বারা িনমজ্জিত 
হেয়িছল। 

[যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ] 
৩৩। তারপর মোিশ এিগেয় যান, ও িতন িদন ধের জলহীন পথ চলার পর 

অসুিবধায় পেড়ন, কারণ সেনাদেলর িপপাসা মেটাবার জন্য তাঁর িকছুই িছল না; কেননা 
যে জলাশেয়র কােছ তারা িশিবর বিসেয়িছল, তা সামুদ্রিক জেলরই এমন জলাশয় িছল 
যা সমুদ্রের জেলর চেেয় তেতোই িছল। জেলর ধাের স্থিত ইস্রােয়লীেয়রা জেলর 
িপপাসায় দগ্ধ হচ্ছিল, এমন সময় মোিশ ঈশ্বর থেেক আগত অনুপ্রেরণা দ্বারা অনুপ্রািণত 
হেয় সেখােন পাওয়া এক টুকরো কাঠ জেলর মধ্যে ফেেলন ও সেই টুকরো কােঠর 
খািতের জল হঠাৎ কের খাবার জল হয়, কেননা সেই কাঠ িনেজর প্রতােপ জেলর প্রকৃিত 
তেতো থেেক িমষ্টি জেল পিরণত কেরিছল। 



[যাত্রা ১৫:২৭ দ্রঃ] 
৩৪। এবং যেেহতু মেঘ আেগ আেগ এিগেয় চলিছল, সেজন্য তারাও সেই িদশারী 

মেেঘর গিত অনুসরণ কের অন্য স্থােন গেল: তারা সবসময় সেই মত চলিছল, অর্থাৎ, 
মেঘ যেখােন থেেম িবশ্রােমর জন্য সঙ্কেত িদচ্ছিল তারা সেখােন থামত, ও মেঘ যে িদেক 
তােদর যাত্রা পিরচালনা করেত শুরু করিছল, তারা পুনরায় সেিদেক এিগেয় চলিছল। 

পের, তেমন িদশারী মেঘ অনুসরণ করেত করেত তারা খাবার জলিসঞ্চিত এমন 
জায়গায় এেস পৌঁেছ যা বারোটা উৎস দ্বারা উৎসািরত জল দ্বারা প্রচুর জেল জলিসক্ত ও 
খেজুরগােছর বাগােনর ছায়ায় আবৃত িছল। খেজুরগাছগুলো সত্তরটা িছল, ও অল্পসংখ্যক 
হেলও তবু দর্শকেদর মধ্যে িবস্ময় জাগাবার জন্য যেথষ্টই িছল, কেননা গাছগুলো গঠেন 
মহৎ ও দেখেত সুন্দর িছল। 

[যাত্রা ১৭:১-৬ দ্রঃ] 
৩৫। তারা পুনরায় যাত্রা শুরু করেল সেই িদশারী মেঘ সেনাদলেক এক স্থান থেেক 

অন্য স্থােন চালনা কের। এ এমন জনহীন স্থান িছল যা শুকনো ও দগ্ধ বালুেত ভরা 
কেননা এক িবন্দু জলও মািটেক আর্দ্রিসক্ত করিছল না; এবং সেখােন িপপাসা পুনরায় 
জনগণেক কষ্ট িদেত শুরু করল, িকন্তু একটা উচ্চস্থােন স্থিত একটা শৈল মোিশ দ্বারা 
লািঠ িদেয় আঘাতগ্রস্ত হেল িমষ্টি ও খাবার উপযুক্ত জল উৎসািরত করল, এমনিক এত 
পিরমাণ জল উৎসািরত করল যা তেমন বৃহৎ সেনাদেলর দরকােরর জন্য যেথষ্ট িছল। 

[যাত্রা ১৬:১৪ দ্রঃ] 
৩৬। িমশর থেেক বের হওয়ার সমেয় ইস্রােয়লীেয়রা যাত্রার জন্য যে খাবার ব্যবস্থা 

কেরিছল, সেই স্থােনই সেই খাবােরর সর্বরাহও ফুিরেয় গেল, এবং জনগণ ক্ষুধায় 
কষ্টভোগ করেত করেত যত িবস্ময়কর কােজর মধ্যে সবেচেয় অিবশ্বাস্য িবস্ময়কর কাজ 
ঘেট, কেননা খাদ্য িনয়মত ভূিম থেেক নয়, িশিশেরর মত স্বর্গ থেেকই িনেচ প্রবািহত 
হচ্ছিল। সেই িশিশর সকালেবলায় তােদর উপর ছিড়েয় পড়িছল ও যারা তা জড় করত 
তােদর জন্য খাবার হেয় যাচ্ছিল। কেননা যা িনেচ পড়িছল তা জেলর ফোটা িছল না 
যেভােব সাধারণত িশিশেরর বেলায় ঘেট, িকন্তু ফোটার বদেল এমন গুচ্ছই পড়িছল যা 



দেখেত ধেন বীেজর মত গোলাকার বরেফর সমতুল্য ও যার স্বাদ মধুর স্বােধর চেেয়ও 
িমষ্ট িছল। 

[যাত্রা ১৬:১৬-২৪ দ্রঃ] 
৩৭। এ িবস্ময়কর কােজর পাশাপািশ িবস্ময়কর অন্য িকছুও দেখা যেেত পারত, 

কেননা সেই সমস্ত িকছু কুিড়েয় নেবার জন্য যারা বেিরেয় যাচ্ছিল তারা পৃথক পৃথক িছল 
(বয়েস ও বেল অবশ্যই তারা পৃথক িছল), তবু যে যার িভন্ন কার্যক্ষমতা অনুসাের 
একজন অন্য একজেনর চেেয় কম বা বেিশ কুিড়েয় িনচ্ছিল না, িকন্তু যা জড় করা হচ্ছিল 
তা এক একজেনর প্রয়োজন অনুসাের পিরিমত িছল, যার ফেল যে বেিশ বলবান সেও 
বেিশ পেত না, যে বেিশ দুর্বল সেও সিঠক পিরমােণর চেেয় কম পেত না। এবং তাছাড়া 
িববরণী আমােদর আর একটা িবস্ময়কর কােজর কথা জানায়, অর্থাৎ, এক একজন এক 
এক িদেনর জন্য যে পিরমাণ কুিড়েয় িনত, তারা আগামী িদেনর জন্য িকছুই বাঁিচেয় 
রাখত না, কেননা যে কেউ সঞ্চেয়র লক্ষ্যে িদেনর খাবােরর কোন িকছু পরিদেনর জন্য 
বাঁিচেয় রাখত, সে যা বাঁিচেয় রেেখিছল তা খাবার িহসােব তার পক্ষে অেকজোই হত 
কেননা তা কীট জমাত। 

[যাত্রা ১৬:২৫-৩০ দ্রঃ] 
৩৮। এবং এই খাদ্য-িববরণীর সঙ্গে অস্বাভািবক আর একটা কথা রেয়েছ; যেেহতু 

রহস্যাবৃত ব্যবস্থা ক্রেম সপ্তােহর এক িদন িবশ্রােম সম্মািনত করা হত, সেজন্য আেগর 
িদন যিদও নেেম পড়া খাদ্যের পিরমাণ আেগর িদেনর পিরমােণর মত িছল এবং যারা 
কুিড়েয় িনচ্ছিল যিদও তােদর উদ্যোগ আেগর িদেনর উদ্যোেগর সমান িছল, তবু এটা 
দেখা যাচ্ছিল যে, জড় করা পিরমাণ সাধারণ পিরমােণর চেেয় দ্বিগুণ িছল, যােত 
িবশ্রােমর িনয়ম লঙ্ঘন করার জন্য কেউই খাবােরর প্রয়োজনীয়তা অজুহাত িহসােব না 
তুলত। এবং ঐশ্বিরক পরাক্রম আরও সুন্দর ভােব এেত প্রকাশ পেত যে, অন্যান্য 
িদনগুলোেত যেমন অবিশষ্ট খাদ্য অেকজো হত, সাব্বাৎ িদেনর (সাব্বাৎ, এটাই িছল 
সেই িদেনর নাম) আেগর সন্ধ্যায় বাঁিচেয় রাখা খাদ্য সেইভােব নষ্ট হত না, যার ফেল 
সেই খাদ্য নতুন কের কুিড়েয় নেওয়া খাবােরর চেেয় পুরাতন খাদ্য বেল মেন হচ্ছিল না। 



[যাত্রা ১৭:৮-১০ দ্রঃ] 
৩৯। পের তারা িবেদশী একটা জনগেণর িবরুদ্ধে যুদ্ধ করল; যারা তােদর িবরুদ্ধে 

যুদ্ধে নেেমিছল, িববরণী তােদর আমােলকীয় বেল। সেসময়ই ইস্রােয়লীেয়রা প্রথম 
বােরর মত প্রকৃত সংগ্রােমর জন্য হােত অস্ত্র িনল: তারা যে শত্রু সকলেক একভােবই 
যুদ্ধে ঠেলা িদল তা নয়, িকন্তু বীরত্বের জন্য বেেছ নেওয়া লোকেদর িনেয়, ও তােদর 
দলগুলোর মধ্যে যেগুলো িছল সেরা দল তােদরই িনেয় সংগ্রােমর সম্মুখীন হল। এই 
পিরস্থিিতেত মোিশ আর একবার যুদ্ধ পিরচালনা ক্ষেত্রে এক নতুন কায়দা দেখােলন, 
কেননা মোিশর সঙ্গে িযিন জনগণেক চালনা করিছেলন, সেই িযশু [অর্থাৎ যোশুয়া] যখন 
আমােলকীয়েদর িবরুদ্ধে সেনাদলেক মােঠ নামান, তখন, সেনা িবন্যােসর বাইের একটা 
উচ্চস্থােন অবস্থিত পর্যেবক্ষণ জায়গায় মোিশর দুই পােশ তাঁর দু’জন আত্মীয় দাঁড়ােত 
দাঁড়ােত মোিশ স্বর্গের িদেক চোখ তোেলন। 

[যাত্রা ১৭:১১-১৩ দ্রঃ] 
৪০। সেিদন যা িকছু ঘেটিছল, সেই ঘটনাবিলর মধ্য থেেক আমরা িববরণীর 

মাধ্যেম এই িবস্ময়কর কােজর কথা জানেত পাির: মোিশ স্বর্গের িদেক হাত উত্তোলন 
করেল তাঁর অধীনস্থ জনগণ শত্রুেদর উপর জয়ী হত; িকন্তু িতিন হাত নামােল সেনাদল 
িবেদশীেদর চােপ হার মানত। মোিশর সেই সহায়েকরা যখন ব্যাপারটা বুঝেলন, তখন 
দু’ পাশ িদেয় িনেচ িগেয় তাঁর হাত দু’টো উচ্চ কের ধের রাখিছেলন, কেননা অজানা 
একটা কারণবশত তাঁর হাত দু’টো ভারী হেয়িছল ও নাড়ােত কিঠন হেয়িছল। এবং 
তাঁেক সোজা অবস্থায় দাঁড় কিরেয় রাখার জন্য সেই দু’জন অিধক দুর্বল হওয়ায় তাঁেক 
একটা পাথেরর উপের বসােলন ও তাঁেদর এ কােজর মধ্য িদেয় এমনটা করেলন যােত 
মোিশ হাত দু’টো স্বর্গের িদেক উত্তোিলত রােখন। তাঁরা তেমন ব্যবস্থা করেলই 
িবেদশীরা ইস্রােয়লীয়েদর দ্বারা এেকবাের পরািজত হয়। 

৪১। যে মেঘ জনগেণর যাত্রা িদশারী হেয় চালনা করিছল, যেেহতু সেই মেঘ সেই 
স্থােন স্থির হেয় থাকিছল, সেজন্য জনগণও এগোেত পারিছল না যেেহতু স্থানান্তেরর জন্য 
চালনা করার মত কেউই িছল না। সেই স্থােন তােদর পক্ষে িবনা শ্রেমই জীবনযাপন 
করার মত প্রচুর উপায় িছল, কেননা ঊর্ধ্ব থেেক হাওয়া তােদর উপের আরও রুিট বর্ষণ 



করাত, ও িনেচ থেেক সেই শৈল জল িদত। তাছাড়া সেই মেঘ ভারী হাওয়া প্রমিশত 
করিছল, কেননা মেঘটা িদেনর বেলায় উত্তাপ থেেক আশ্রয় িছল ও রােতর বেলায় 
আগুেনর মত উজ্জ্বলতা ছিড়েয় দেওয়ায় অন্ধকার দূর কের িদচ্ছিল। তাই, িশিবর যেখােন 
অবস্থিত িছল, লোকেদর পক্ষে পর্বেতর পাদতেল সেই মরুপ্রান্তের িকছু িদন কাটানো 
ভারী ব্যাপার িছল না। 

[যাত্রা ১৯:১-১৫ দ্রঃ] 
৪২। িঠক সেই অবস্থায়ই মোিশ আরও বেিশ অিনর্বচনীয় একটা রহস্যাবৃত দীক্ষা-

ক্রিয়ার প্রবর্তক হেলন, কেননা ঐশ্বিরক পরাক্রমই অকল্পনীয় িবস্ময়কর নানা কাজ দ্বারা 
গোটা জনগেণর ও স্বয়ং প্রবর্তেকর রহস্যাবৃত দীক্ষা-ক্রিয়া চালনা করল। রহস্যাবৃত 
দীক্ষা-ক্রিয়াটা এভােব ঘটল: জনগণেক আেদশ করা হল তারা যেন, দেেহর ও আত্মার 
কলুষ বেল যা জ্ঞাত, সেই ধরেনর যেকোন কলুষ থেেক দূের থােক, যেন নানা প্রক্ষালন 
দ্বারা িনেজেদর শোধন কের, যেন িনর্ধািরত িদেনর সংখ্যা ধের স্ত্রীলোকেদর সঙ্গে 
সংসর্গও এড়ায়, যােত দীক্ষিত হবার জন্য তারা মেনর যত আেবগপূর্ণ ও দৈিহক 
মনোভাব থেেক শোিধত হেয়, ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ থেেক মুক্ত হেয় পর্বেতর কােছ 
এিগেয় যেেত পাের; পর্বেতর নাম িছল িসনাই। পর্বেতর কােছ এিগেয় যাবার অনুমিত 
কেবল তােদরই দেওয়া হচ্ছিল যারা িবচারশক্তিসম্পন্ন জীব ও যারা যেকোন কলুষ থেেক 
িনেজেদর শোধন কেরিছল; এবং অিধক যত্ন সহকাের সতর্কতা করা হচ্ছিল যেন কোনও 
িবচারশক্তিহীন জীব পর্বেত আরোহণ না কের। এবং দৈবাৎ তেমনটা ঘটেল তেব 
িবচারশক্তিহীন প্রকৃিতর যত জীব পর্বেত দেখা িদত, সেই সমস্ত জীবেক জনগণ দ্বারা 
পাথরাঘােত মারেত হত। 

[যাত্রা ১৯:১৬ দ্রঃ] 
৪৩। তখন িবশুদ্ধ হাওয়ার স্বচ্চ উজ্জ্বলতা কািলমা দ্বারা কালো হেয় গেল, তােত 

চারিদেক ঘোর তমসায় ঘেরা পর্বত অদৃশ্য হল, িকন্তু একই সমেয়, ঘোর তমসার মধ্য 
থেেক দীপ্তিমান একটা আগুন দর্শকেদর কােছ দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর করিছল, কেননা সেই 
আগুন চারপ্রান্ত থেেক এমন ভােব পর্বেতর চারিদেক ছিড়েয় পড়িছল যে, যা িকছু সেই 
আগুেনর বৃত্তের মধ্য থেেক দেখা যেত, সেই সবিকছু ধূম দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হচ্ছিল। 



মোিশ জনগণেক আরোহণ পেথর িদেক চালনা করিছেলন, িকন্তু িতিন িনেজও সেই 
দৃশ্যের িদেক সাহেসর সঙ্গে তাকাচ্ছিেলন না, বরং প্রােণ ভেয় িবহ্বল হচ্ছিেলন ও দেেহ 
আতঙ্কে অস্থির হচ্ছিেলন, যার ফেল তাঁর প্রােণর উদ্বেগ ইস্রােয়লীয়েদর এড়াল না ও 
িতিন িনেজ তােদর সামেন মেেন িনেলন, যা িকছু দেখা িদচ্ছিল তার জন্য িতিন ভীত, ও 
দেেহ িনেজেক িনরুদ্বিগ্ন রাখেত পারিছেলন না। 

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ] 
৪৪। কেননা, যা িকছু দেখা যাচ্ছিল, কেবল সেই দৃশ্যই যে চোেখর মধ্য িদেয় 

প্রাণেক ভীত করিছল তা নয়, িকন্তু আতঙ্ক কােনর মধ্য িদেয়ও ছিড়েয় পড়িছল, কেননা 
ঊর্ধ্ব থেেক একটা শব্দ, িনেচ যা িকছু িছল, তার উপের যন্ত্রণাদায়ী ভােব ও ভয়ানক 
ভােব উপেচ পড়িছল। সেই শব্দের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শ যেকোন কােনর পক্ষে িছল 
কষ্টদায়ী ও অপ্রীিতকর, কেননা শব্দটা অন্যান্য তুিরর উচ্চধ্বিনর মত ছিড়েয় পড়িছল 
িকন্তু শব্দের গভীরতা ও ভয়ানকতা ক্ষেত্রে তুিরধ্বিনর সঙ্গে এেকবাের অতুলনীয় িছল। 
এবং এিগেয় আসেত আসেত শব্দটা আরও বেিশ ভয়াবহ হচ্ছিল, কারণ তা অিবরত 
উচ্চতর হচ্ছিল ও কোলাহলেক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিছল। কণ্ঠ-অঙ্গহীন হেয়ও শব্দটা 
ঐশ্বিরক পরাক্রম গুেণ উচ্চািরতই িছল, কেননা হাওয়াই বাণীেক উচ্চারণযোগ্য করিছল, 
এবং সেই বাণী যে িবনা কারেণই উচ্চািরত িছল তা নয়, কেননা সেই বাণী ঐশ 
আেদশমালা প্রদান করিছল। এবং শব্দটা এগোেত এগোেত বৃদ্ধি পাচ্ছিল ও আরও বেিশ 
তীব্রতর হচ্ছিল, এবং তুিরধ্বিনর কোলাহল িনেজেকও ছািড়েয় যাচ্ছিল, কারণ ইিতমধ্যে 
িনঃসৃত শব্দগুলো সেই শব্দগুলোর তীব্রতা দ্বারা পরাস্ত হচ্ছিল যেগুলো ধারাবািহক ভােব 
ধ্বিনত হচ্ছিল। 

[যাত্রা ১৯:২৩ দ্রঃ] 
৪৫। গোটা জনগণ যা দেখিছল ও শুনিছল তা বহন করেত সক্ষম িছল না। তাই 

সবাই িমেল তারা মোিশেক অনুরোধ করল যেন িতিন িনেজর মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর বাণী 
তােদর কােছ হস্তান্তিরত কেরন, কেননা ঊর্ধ্ব থেেক আগত িশক্ষা অনুসাের যা িকছু িতিন 
প্রচার করেবন, সেই সবিকছু যে ঐশ্বিরক একটা আেদশ তা তারা িবশ্বাস করেত 
অস্বীকার করেব না। তাই সবাই দৌড়েত দৌড়েত পুনরায় পর্বেতর পাদতেল িফের গেেল 



মোিশ একাকী হেয় থাকেলন ও এমন আচরণ দেখােলন যা, তাঁর আচরণ যিদ সাধারণ 
হত, তার চেেয় িভন্নই িছল। কেননা অন্যান্য সকেল যেমন সবাই িমেল একই িবপেদর 
সম্মুখীন হেল মহত্তর সাহিসকতার সঙ্গে সেই িবপেদর সামেন দাঁড়ায়, তাঁর বেলায় সেই 
অনুসাের হল না, কেননা তাঁর সঙ্গীরা তাঁেক একাই ফেেল রাখেলও িতিন আরও সাহসী 
হেলন ও এভােব দেখােলন যে, যে আতঙ্কে িতিন আেগ অিভভূত হেয়িছেলন, তা তাঁর 
িনেজর উদ্বেগ িছল না, িকন্তু ভীত লোকেদর সঙ্গে সংেবদনশীলতার খািতেরই িতিন 
উদ্বিগ্ন হেয়িছেলন। 

[যাত্রা ১৯:১৯-২০ দ্রঃ] 
৪৬। সুতরাং, যখন িতিন িনেজর সঙ্গে একাকী হেলন, তখন জনগেণর ভীরুতা 

থেেক একটা বোঝা থেেকই যেন মুক্ত হেয় িতিন সেই ঘোর তমসারও  (ক) মুখোমুিখ 
হেলন, এবং অদৃশ্যতায় প্রেবশ কের দর্শকেদর কােছ অদৃশ্য হেলন। কেননা ঐশ্বিরক 
রহস্যাবৃত তত্ত্বের পুণ্যালেয়  (ক) প্রেবশ ক’রে িতিন সেইখােন িনেজ অদৃশ্যমান হেয় 
অদৃশ্যমােনর সংস্পর্শে এেলন; তােত আিম মেন কির, তাঁর কর্মকাণ্ড িদেয় িতিন 
আমােদর িশিখেয় িদেলন যে, যে কেউ ঈশ্বেরর সংস্পর্শে আসেত ইচ্ছা কের তার পক্ষে, 
সর্বপ্রথেম, যা িকছু বাহ্যিক চেহারা মাত্র তা ছেেড় দেওয়া আবশ্যক, এবং যা অদৃশ্য ও 
ধারণাতীত সেইিদেক একটা পর্বতচূড়ার িদেকই যেন মন ধািবত ক’রে তােক িবশ্বাস 
করেত হেব, যেখােন ধারণা িগেয় পৌঁছেত পাের না, সেইখােন ঈশ্বরত্ব রেয়েছন। 

[যাত্রা ২০:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৪৭। মোিশ সেখােন িগেয় পৌঁেছ ঐশ্বিরক আেদশমালা গ্রহণ কেরন। এটা এমন 

িশক্ষা িছল যা সদ্‌গুণ সংক্রান্ত যার প্রধান িবষয় হল ধর্মভক্তি  (ক) ও ঐশস্বরূপ িবষেয় 
যথার্থ ধারণা পোষণ করা; অর্থাৎ, এটাই উপলব্ধি করা যে, ঐশস্বরূপ যেকোন উপলব্ধি-
শক্তি ও যেকোন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ অিতক্রম কের যেেহতু আমরা যা িকছু জানেত পাির 
না কেন, তার সঙ্গে ঐশস্বরূেপর তুলনা হেত পাের না। বাস্তিবকই মোিশেক এমন 
আেদশ করা হয়, ঈশ্বরত্ব িবষেয় ভাবেত িগেয় িতিন যেন উপলব্ধ কোনও িবষেয়র িদেক 
না তাকান, এবং যে স্বরূপ সমস্ত িকছু অিতক্রম কের, িতিন যেন সেই স্বরূপেক জ্ঞােনর 
কোনও বস্তুর সদৃশ বেল গণ্য না কেরন; বরং িতিন যেন এটা িবশ্বাস কেরন যে, সেই 



ঐশস্বরূপ আেছ, ও সেই ঐশস্বরূপ যে কেমন অর্জনীয়, তা যে কী ধরেনর বা তা যে 
কতটুকু বা কোথা থেেক আগত ও সেটার কেমন রূপ, এসমস্ত িতিন যেন অনুসন্ধান না 
কেরন। 

[যাত্রা ২০:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৪৮। সাধারণ ও িবিশষ্ট িবিধ িদেয় িশক্ষা উপস্থাপন করায় ঐশ্বিরক বাণী নীিত 

সম্পর্কেও নানা ব্যবস্থা যোগ কের। কেননা যে িবিধ সমস্ত অপকর্ম বািতল কের দেয়, 
সেই সাধারণ িবিধ এটা যে, স্বেদশীেদর ভালবাসেত হেব, এবং তেমন িবিধপালন থেেক 
এটাও অবশ্যই উৎপন্ন হয় যে, প্রিতেবশী কোন একজনেকও ক্ষিত করেত নেই। িবিশষ্ট 
িবিধর মধ্যে িপতামাতার প্রিত সম্মান িনর্দিষ্ট, এবং যা িকছু িনিষদ্ধ তার একটা তািলকা 
িনর্দিষ্ট করা হয়। 

[যাত্রা ২৫:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৪৯। তেমন িবিধমালা দ্বারা মনেক কেমন যেন পিরশুদ্ধ কের মোিশ আরও বেিশ 

িসদ্ধতর রহস্যাবৃত দীক্ষা গ্রহেণর লক্ষ্যে ঐশ্বিরক পরাক্রম দ্বারা তাঁবুর পূর্ণতর দর্শন 
লােভ চািলত হন। সেই তাঁবু একটা মন্দির িছল যার সৌন্দর্য এমন বৈিচত্র্যময় যা বর্ণনা 
করা কিঠন: নানা প্রেবশদ্বার, নানা স্তম্ভ, নানা পরদা, সেই ভোজনপাট, নানা দীপাধার, 
সেই ধূপ-বেিদ, সেই আহুিত-বেিদ ও সেই প্রায়শ্চিত্তাসন, এবং পিবত্রস্থােনর মধ্যে িছল 
সেই অংশ যা অগম্য ও অপ্রেবশ্য। এসমস্ত িকছুর সৌন্দর্য ও ব্যবস্থা পােছ স্মৃিত এড়ায়, 
এবং যারা পর্বেতর িনেচ িছল সেই িবস্ময়কর কর্ম যেন তােদরও কােছ প্রদর্শন করা হয়, 
সেজন্য মোিশেক এমন িনর্দেশ দেওয়া হয় যেন বর্ণনা কেবল িলিববদ্ধ পুস্তেকর হােত 
ন্যস্ত করা না হয়, বরং পৃিথবীেত যত অিতমূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ মাল পাওয়া যেেত 
পাের, তা ব্যবহার ক’রে বস্তুগত নয় সেই কর্মেক যেন বস্তুগত একটা িনর্মাণকর্ম িদেয় 
অনুকরণ করা হয়।  

পিরমােণর িদক িদেয়, সেই মােলর মধ্যে সেই সোনাই প্রধান িছল যা স্তম্ভগুলোর 
বািহর িদক মুেড় িদত; এবং স্তম্ভগুলোর উপির অংশ ও িনেচর অংশ অলঙ্কৃত করার 
জন্য সোনার সঙ্গে রুপোও ব্যবহার করা হল; আিম মেন কির, এর উদ্দেশ্য এটাই িছল, 
যেন স্তম্ভগুলোর উপির ও িনেচর অংেশর রেঙর পার্থক্যের ফেল মধ্যবর্তী সোনা আরও 



বেিশ উজ্জ্বলতর উজ্জ্বলতা দেখায়। এমন স্থানগুলো িছল যেখােন ব্রঞ্জের মাল ব্যবহার 
করা উপযোগী মেন হেয়িছল, যােত স্তম্ভগুলোর রুপোর অংশগুলো তথা সেই শাথলা ও 
সেই চুিঙ চারপােশ অলঙ্কৃত হয়। 

[যাত্রা ২৬:৩১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৫০। পরদা, কাপড়, মন্দিেরর বািহর দেওয়াল ও স্তম্ভগুলোর আচ্ছাদন-বস্ত্র, এসব 

িকছু িনপুণ বুনািন অনুসাের তৈরী িছল, এবং এক একটা িজিনস তার সমুিচত মাল িদেয় 
তৈরী িছল। কোন না কোন বস্ত্রের জন্য রঙ িছল নীল, বেগুিন ও সিঁদুের লাল, এবং 
এমন শুভ্র সুতোর উজ্জ্বলতা যা তার প্রাকৃিতক চেহারা অনুযায়ী ও সম্পূর্ণরূেপ অকৃত্রিম। 
অন্য বস্ত্রের জন্য ক্ষোম-কাপড় ব্যবহৃত িছল, আরও অন্য বস্ত্রের জন্য, সেগুলোর 
ব্যবহার অনুসাের, ছাগলোম ব্যবহৃত িছল। পরদার অলঙ্কার িহসােব কোন কোন স্থােন 
উপযোগী ভােব রক্তলাল চামড়া দেওয়া হেয়িছল। 

৫১। পর্বত থেেক নেেম আসার পর মোিশ, িনর্মাণকর্মের যে নমুনা তাঁেক দেখানো 
হেয়িছল, সেই অনুসাের এসমস্ত িকছু নানা সহকারী দ্বারা তৈির কিরেয়িছেলন। িকন্তু যে 
সমেয় িতিন মানুেষর হােত তৈরী নয় এমন মন্দিের িছেলন, সেসমেয় তাঁেক এটাও 
আেদশ করা হেয়িছল, তথা, যে যাজক মন্দিেরর অভ্যন্তরীণ ভােগ প্রেবশ করেব তােক 
কেমন অলঙ্কাের ভূিষত হেয় উজ্জ্বল হেত হেব। এবং সেই ঐশ্বিরক বাণী, পোশাক দ্বারা 
আবৃত যে অংশ তা থেেক শুরু না ক’রে িকন্তু যে অংশ বাইের প্রকাশ্য তা থেেক শুরু 
ক’রে, যাজেকর িভতেরর ও বাইেরর পোশাক তাঁেক সূক্ষ্মরূেপ আেদশ কেরিছল। 

[যাত্রা ২৮:৬-১২ দ্রঃ] 
৫২। [যাজেকর] স্কন্ধপিট দু’টো নানা রেঙর কারেণ বৈিচত্র্যময়ই িছল, যে যে রঙ 

পরদার জন্য ব্যবহৃত, সেই একই রঙ ব্যবহৃত িছল, িকন্তু তাছাড়া দুই দুই পােশ বন্ধনী 
সহ সোনার সুতো িছল, যে বন্ধনী স্কন্ধপিট দু’টো একসােথ বেঁেধ রাখিছল ও সোনার 
এক বৃত্তে দু’টো বৈদূর্য মিণর জন্য বসার স্থান িদচ্ছিল। মিণমুক্তার সৌন্দর্য অবশ্যই 
সেগুলোর উজ্জ্বলতা থেেক আসিছল, এমন উজ্জ্বলতা যা সবুজাভ রশ্মি ছিড়েয় িদচ্ছিল; 
তাছাড়া, িনপুণ কারুকাজ থেেক আসিছল খোদাই করা বস্তুগুলোর উজ্জ্বলতা, ও খোদাই 



করা সেই বস্তুটা কোন না কোন প্রিতমা দেখাচ্ছিল না, িকন্তু অলঙ্কারটা িছল 
িপতৃকুলপিতেদর খোদাই করা নাম: এক একটা মিণমুক্তার জন্য ছ’টা নাম। 

[যাত্রা ২৮:১৩-১৪ দ্রঃ] 
৫৩। সেগুলোর অগ্রভাগ থেেক নানা ছোট্ট ঢাল ঝুলিছল, ও সূক্ষ্ম মালার মত নানা 

শেকলও ঝুলিছল যা একান্তর ভােব বাঁধা অর্থাৎ সেগুলো উপর থেেক স্থালী বেেয় 
চাকিতর দুই পােশ নামিছল; আিম মেন কির, এসব িকছুর উদ্দেশ্য িছল, যেন িনম্নস্থিত 
বস্তুগুলো দ্বারা আলোিকত হেয় সেই নানা মালার সৌন্দর্য আরও বেিশ উজ্জ্বল দেখােত 
পারত। 

[যাত্রা ২৮:১৫-৩০ দ্রঃ] 
৫৪। বুেকর উপের ঝুলানো সেই িবখ্যাত সোনার ভূষণও িছল যার মধ্যে চার সাির 

নানা ধরেনর মিণমুক্তা িছল যেগুলো িপতৃকুলপিতেদর সংখ্যা অনুযায়ী: এক এক সািরেত 
িতনেট মিণমুক্তা বসানো িছল ও সেই মিণমুক্তায় খিচত িছল গোষ্ঠীগুলোর িপতৃকুেলর 
পিতর নাম। স্কন্ধপিট দু’টোর িনেচ পোশাকটা ঘাড় থেেক পােয়র আঙুল পর্যন্ত নেেম 
যেত; পোশাকটা ঝুলন্ত উপযুক্ত ঝালর িদেয় ভূিষত িছল ও সেটার িনম্নপ্রান্ত বৈিচত্র্যময় 
বুনািন িদেয় অলঙ্কৃত িছল, এমনিক সেটা থেেক সোনার নানা অলঙ্কারও ঝুলানো িছল: 
নানা সোনার িকঙ্কিিণ ও ডািলম যা িনম্নপ্রান্ত অনুযায়ী একান্তর ভােব বসানো। 

[যাত্রা ২৮:৩৬-৪০ দ্রঃ] 
৫৫। মাথার িফতা রেঙ িছল নীল, ও যে পাত কপােল নামত তা িছল খািট সোনার, 

ও অিনর্বচনীয় নাম দ্বারা খোদাই করা। আরও, সেই কোমর-বন্ধনী িছল যা জামার 
বাড়িত অংশ বেঁেধ রাখিছল, সেই অঙ্গরক্ষিণীর সূক্ষ্মতা ও সেই সমস্ত িকছুও িছল যা 
পোশােকর গঠেনর মধ্য িদেয় প্রতীকমূলক ভােব যাজকীয় গুণ সম্পর্কে িশক্ষা দেয়। 

৫৬। যে ঘোর তমসা অদৃশ্যমান করার অিধকার রাখিছল, সেই তমসা মোিশেক 
িঘের রাখেতই িতিন ঐশ্বিরক অিনর্বচনীয় িশক্ষা দ্বারা এিবষেয় ও সদৃশ অন্যান্য িবষেয় 
িশক্ষাপ্রাপ্ত হেয় ও রহস্যাবৃত  (ক) িশক্ষাদান অর্জেন িনেজর চেেয়ও আরও বেিশ মহান 
হেয় উেঠ সেই ঘোর তমসা থেেক বের হন ও স্বেদশীেদর কােছ নেেম যান যােত, 



ঐশদর্শেন যে সমস্ত িবস্ময়কর িবষয় তাঁেক দেখানো হেয়িছল, তােদর সকলেক সেই 
সমস্ত িবষেয়র অংশী করেত, িবিধিনয়ম স্থির করেত, ও পর্বেতর উপের তাঁেক দেখানো 
নমুনা অনুসাের জনগেণর জন্য মন্দির ও যাজকত্ব প্রিতষ্ঠা করেত পােরন। 

[যাত্রা ৩২:১৫-১৬ দ্রঃ] 
৫৭। িতিন হােত কের সেই পিবত্র পাথরফলক দু’টোও বহন করিছেলন যা ঐশ্বিরক 

উদ্যোগ ও দান স্বরূপ, ও যার গঠেনর জন্য মানবীয় কোনও সহযোিগতা দািব কেরিন 
িকন্তু যার উপাদান ও তােত যা খোদাই করা িছল, সবই িছল ঈশ্বেররই কাজ। যা খোদাই 
করা িছল সেটা িছল িবধান। িকন্তু িবধানকর্তা আসবার আেগ জনগণ লািথ মেের ও 
প্রিতমাপূজার িদেক িফের সেই দান (ক) অর্পেণ বাধা সৃষ্টি করল। 

[যাত্রা ৩২:১-৬ দ্রঃ] 
৫৮। কেননা যেেহতু সেই ঐশ্বিরক রহস্যাবৃত িশক্ষা গ্রহেণ মোিশ ঈশ্বেরর সঙ্গে 

কথা বলায় যেথষ্ট সময় কািটেয়িছেলন ও চল্লিশিদন চল্লিশরাত ঘোর তমসায় সমেয়র 
বাইেরর সেই জীবেন অংশ িনেয়িছেলন কেমন যেন িতিন প্রকৃিতর সীমা অিতক্রম 
কেরিছেলন (কেননা সেই সমস্ত সময় ধের তাঁর দেহ কোনও খাদ্য দািব কেরিন), 
সেজন্য ইিতমধ্যে জনগণ, পিরচালক দােসর দৃষ্টি থেেক দূরবর্তী একটা ছেেলর মত 
অদম্য ভাবােবগ দ্বারা অবাধ্যতায় িনেজেক তািড়ত হেত িদেয়িছল, এবং আরোেনর 
িবরুদ্ধে রুেখ দাঁিড়েয় সেই যাজকেক প্রিতমাপূজায় তার িদশারী হেত বাধ্য কেরিছল। 

[যাত্রা ৫২:১৯ দ্রঃ] 
৫৯। এবং সোনার একটা প্রিতমা তৈির ক’রে (প্রিতমা িছল একটা বাছুর) তারা 

সেই ভক্তিহীনতা িনেয় উল্লাস করিছল এমন সময় মোিশ তােদর মধ্যে এেস উপস্থিত হেয় 
ঈশ্বেরর তাঁেক দেওয়া ফলক দু’টো ভেেঙ দেন যােত ঈশ্বেরর দান-বঞ্চিত হেয় তারা 
িনেজেদর অপকর্মের যোগ্য প্রিতফল দেয়। 

[যাত্রা ৩২:২৩-২৫; ৩৪:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬০। পের, লেবীয়েদর কর্মের মধ্য িদেয় জনগেণর রক্তের দ্বারা সেই ভক্তিহীনতা 

শোধন ক’রে এবং অপরাধীেদর প্রিত তাঁর প্রকািশত রোষ প্রমিশত ক’রে, ও চল্লিশ 
িদনব্যাপী অবস্থােনর পর িতিন নতুন কের সেই পাথরফলক দু’টো বেয় আেনন যার 



লেখা িছল ঐশ্বিরক অিধকারসম্পন্ন, িকন্তু যার উপাদান মোিশর হাত িদেয় প্রস্তুত করা 
হেয়িছল। প্রকৃিতর সীমার বাইের আরও চল্লিশিদন ধের নতুন কের বেিরেয় যাবার পেরই 
িতিন সেগুলো এেন বহন কেরন, এবং সেসমেয় িতিন আমােদর স্বাভািবক িনয়ম 
অনুসাের নয় িকন্তু অন্য িনয়ম অনুসােরই জীবনযাপন কেরন, কেননা আমরা যা দ্বারা 
আমােদর প্রকৃিতর দািব শোধ কির িতিন িনেজর দেেহর জন্য সেই খাদ্যের কোন িকছুই 
পেেলন না। 

৬১। এইভােব, ঈশ্বর দ্বারা তাঁেক যা শেখানো হেয়িছল সেই অনুসাের মোিশ 
যাজকত্ব প্রিতষ্ঠা কের তােদর জন্য তাঁবু গাড়েলন ও িবিধিনয়ম স্থির করেলন। এবং 
ঐশ্বিরক িনর্দেশনা অনুসাের হােতর কাজ দ্বারা, তথা তাঁবু, প্রেবশদ্বারগুলো ও সেগুলোর 
মধ্যে যা িকছু িছল, ধূপ-বেিদ, আহুিত-বেিদ, দীপাধারগুলো, পরদা, যাবতীয় কাপড়, 
পরম পিবত্রস্থােনর মধ্যে স্থিত প্রায়শ্চিত্তাসন, যাজকীয় পোশাক, অিভেষেকর তেল, নানা 
যজ্ঞ, শুদ্ধিক্রিয়া, ধন্য-স্তুিতবাদ, অমঙ্গল িবতাড়ন-রীিত, পােপর িবষেয় প্রায়শ্চিত্ত 
সংক্রান্ত রীিত, এসমস্ত কাজ দ্বারা সবিকছু ব্যবস্থা করার পর যেেহতু িতিন জনগেণর 
মধ্যে এসমস্ত িকছু রীিতমত ব্যবস্থা কেরিছেলন সেজন্য িনেজর িবরুদ্ধে িনেজর 
আপনজনেদর িহংসা জাগােলন, এ এমন িকছু যা মানব প্রকৃিতর সহজাত দোষ। 

[গণনা ১২:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬২। কেননা যাঁেক যাজকীয় মর্যাদায় সম্মািনত করা হেয়িছল সেই আরোন, এবং 

ঈশ্বর দ্বারা মোিশেক যে সম্মান দেওয়া হেয়িছল সেিবষেয় স্ত্রীলোক-জাতীয় িহংসায় 
প্ররোিচত তাঁর সেই বোন মিরয়মও এমন িনন্দাজনক কথা উচ্চারণ কেরিছেলন যার জন্য 
ঈশ্বরত্ব তেমন পােপর শাস্তি দেবার জন্য প্রভাবান্বিত হেলন। তখন মোিশ িনেজর 
সিহষ্ণুতার জন্য আরও বেিশ শ্রদ্ধার যোগ্য হেলন, কেননা, ঈশ্বর সেই স্ত্রীলোেকর মূর্খ 
িহংসা শাস্তি িদেত িদেত িতিন ক্রোেধর উপের িনেজর স্বভাবেক প্রাধান্য িদেয় বোেনর 
প্রিত ঈশ্বরেক প্রশিমত করেলন। 



[গণনা ১১:৪-৬; ১১:৩১-৩২ দ্রঃ] 
৬৩। ইিতমধ্যে জনগণ পুনরায় অবাধ্যতার িদেক িফরল: এসব িকছুর সূচনা হল 

খাদ্যলালসা ক্ষেত্রে অিমতাচার, কেননা স্বর্গ থেেক যে খাদ্য নেেম আসিছল তােত 
স্বাস্থ্যকর ভােব ও িবনা শ্রেম জীবনযাপন করেত তুষ্ট হল না িকন্তু মাংস খাবার 
বাসনা  (ক) এমনটা করল যে তারা বর্তমান মঙ্গলদানগুলোর চেেয় িমশরীয়েদর মধ্যে 
তােদর আজীবন দাসত্ব পছন্দ করল। তখন, যে আেবগ তােদর আঘাত কেরিছল 
সেিবষেয় মোিশ ঈশ্বেরর কােছ বুদ্ধি যাচনা করেলন, এবং তারা যা বাসনা করিছল তা 
তােদর মঞ্জুর করায় ঈশ্বর এিশক্ষা িদেলন যে, সেইভােব আচরণ করা উিচত নয়। 
বস্তুতপক্ষে িতিন ব্যবস্থা করেলন, তােত ভূিমর উপর িদেয় উড়ন্ত মহৎ পিরমাণ পািখ 
হঠাৎ কের িশিবেরর উপর একভােবই নেেম পড়ল, এবং এর ফেল সেই সহজ পািখ-
িশকার মাংেসর বাসনােক পিরতৃপ্ত করল। 

[গণনা ১১:৩৩-৩৪ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬৪। িকন্তু তােদর অেনেকর মধ্যে সেই খাদ্যের আিতশয্য দেেহর মেজাজ িবকৃত 

কের ধ্বংসাত্মক বিমর কারণ হল, ও তােদর জন্য সেই পিরতৃপ্তির পিরণিত হল অসুস্থতা 
ও মৃত্যু: এ এমন দৃষ্টান্ত যা তােদর, ও যারা তােদর িদেক তাকাচ্ছিল তােদরও খাদ্য-
িমতাচািরতায় িফিরেয় নেওয়ায় কল্যাণকর হল। 

[গণনা ১৩:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬৫। পের মোিশ কেয়কজনেক সেই দেশ পিরদর্শন করেত পাঠােলন, সেই যে 

দেেশ, ঈশ্বেরর দেওয়া প্রিতশ্রুিত অনুসাের, তারা বসবাস করেব বেল প্রত্যাশা করিছল। 
এবং যেেহতু পাঠানো গুপ্তচেররা সবাই সত্য কথা জািনেয় দেয়িন িকন্তু কেয়কজন িমথ্যা 
ও মন্দ খবর আনল, সেজন্য জনগণ পুনরায় মোিশর িবরুদ্ধে ক্রোেধ প্রণোিদত হল। 
এবং যারা ঈশ্বেরর সহায়তায় আস্থা রাখল না, িতিন তােদর এমন শাস্তি িদেলন যােত 
তারা তােদর কােছ প্রিতশ্রুত সেই দেশ না দেখেত পায়। 

[গণনা ২০:২ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬৬। পের, তারা মরুপ্রান্তের এগোেত এগোেত পুনরায় তােদর জেলর অভাব হল, 

ও জেলর অভােবর পােশ পােশ ঐশ্বিরক পরাক্রেমর স্মৃিতও কেম গেল। কেননা তারা 



এমন প্রত্যাশা রাখল না যে, শৈল সংক্রান্ত আেগকার সেই অলৌিকক কােজর িভত্তিেত 
এবারও তারা কোন িকছুর অভাব অনুভব করেব না, বরং পিরত্রাণদায়ী সমস্ত প্রত্যাশা 
থেেক সের িগেয় অপবাদ উত্থাপন কের ঈশ্বর ও মোিশর িবরুদ্ধ এমনভােব রুেখ দাঁড়াল 
যে মেন হল মোিশ িনেজও জনগেণর অিবশ্বস্ততায় িলপ্ত হেত যাচ্ছেন; িকন্তু না, িতিন 
পের সেই শক্ত পাথর জেল রূপান্তিরত করায় তােদর জন্য সেই অলৌিকক কাজ 
পুনঃসাধন করেলন। 

[গণনা ২১:৪-৬ দ্রঃ] 
৬৭। পের অমার্জিত খাদ্যলালসা পুনরায় তােদর মধ্যে সুস্বাদু খাদ্যের বাসনা 

জাগাল, এবং জীবেনর জন্য প্রয়োজনীয় িকছুর অভাব না থাকেলও তবু তারা 
িমশরীয়েদর প্রাচুর্য স্বপ্ন করিছল; িকন্তু কঠোরতম শাস্তি দ্বারা অবাধ্য যুবকেদর 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, বাস্তিবকই সাপ তােদর আক্রমণ করল ও কামড় িদেয় তােদর দেেহ 
মৃত্যুজনক িবষ ঢুিকেয় িদল। 

[গণনা ২১:৭-৯ দ্রঃ] 
৬৮। যেেহতু সেই সাপগুলোর কারেণ তারা একজেনর পর একজন মারা পড়িছল, 

সেজন্য ঐশ্বিরক পরামর্শ ক্রেম সেই িবধানকর্তা এক পিরমাণ ব্রঞ্জ সােপর আকাের ঢালাই 
কিরেয় সেটােক একটা উচ্চস্থােন উত্তোিলত করােলন যােত গোটা িশিবেরর কােছ তা 
দৃষ্টিগোচর হয়। এইভােব িতিন জনগেণর মধ্যে সেই জন্তুেদর দ্বারা ঘিটত ক্ষিত বন্ধ 
কের িদেলন ও জনিবনাশ বন্ধ করেলন। কেননা যে কেউ সােপর ব্রঞ্জ-জাতীয় প্রিতমূর্তির 
িদেক তাকাত, সে প্রকৃত সােপর কামড় আর ভয় পেত না, কারণ রহস্যময় এক িবপরীত 
কার্যফেলর গুেণ সেই তাকানোটাই িবেষর কার্যকািরতা ব্যর্থ করত। 

[গণনা ১৬:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৬৯। যেেহতু জনগেণর কেয়কজন লোক পিরচালনার দািয়ত্ব পাবার জন্য পুনরায় 

মোিশর িবরুদ্ধে রুেখ দাঁিড়েয়িছল ও অন্যান্য কেয়কজন িহংস্রতা সহকাের িনেজেদর 
উপর যাজকত্ব হস্তান্তিরত করেত চেষ্টা করিছল, সেজন্য মোিশ পাপীেদর হেয় পুনরায় 
ঈশ্বরেক অনুনয় করেলন, িকন্তু ঐশ্বিরক শাস্তির ন্যায্যতা স্বেদশীেদর প্রিত মোিশর 
স্নেেহর চেেয় শক্তিশালী হল। কেননা, ঐশ্বিরক ইচ্ছা ক্রেম, যারা মোিশর অিধকােরর 



িবরোিধতা কেরিছল, তােদর সকলেক গ্রাস ক’রে ভূিম একটা গহ্বের খুেল গেল ও পের 
পুনরায় িনেজেত বন্ধ হল। এবং যারা যাজকত্বের জন্য উন্মাদ হেয়িছল, (তারা সংখ্যায় 
দু’শ পঞ্চাশ িছল), তারা সবাই আগুন দ্বারা পুেড় িগেয় িনেজেদর দুর্দশা দ্বারা জনগণেক 
সুিবেবচক হেত উপযোগী িশক্ষা িদল। 

[গণনা ১৭:১৬-২৪ দ্রঃ] 
৭০। এবং যােত মানুষ আরও বেিশ কের বুঝেত পাের যে যাজকত্ব-অনুগ্রহ ঈশ্বর 

দ্বারা তােদরই মঞ্জুর করা হয় যারা তেমন অনুগ্রেহর যোগ্য, সেজন্য প্রত্যেকজন িনজ 
িনজ লািঠ দেওয়ার সমেয় তা িনজ িনজ অক্ষর িদেয় িচহ্নিত করার পর মোিশ প্রিতিট 
গোষ্ঠীর গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের লািঠ আনােলন; সেগুলোর মধ্যে যাজক আরোেনর লািঠও 
িছল। লািঠগুলো মন্দিেরর সামেন সািজেয় িতিন সেগুলোর মধ্য িদেয় জনগেণর কােছ 
যাজকত্ব সম্পর্কে ঈশ্বেরর িসদ্ধান্ত প্রকাশ করেলন, কেননা সবগুলো লািঠর মধ্যে কেবল 
আরোেনর লািঠই কিচ-ফুল ধরল ও কাঠ থেেক একটা ফল জন্মাল যা পাকা হল (ফলটা 
িছল বাদাম)। 

৭১। এই িবস্ময়কর কাজ অিবশ্বাসীেদর কােছও অিধক মহৎ মেন হল: যা শুকনো, 
যার ছাল িছল না, িশকড়ও িছল না তা কেমন কের একভােব উর্বর হেয় িশকড়িবিশষ্ট 
গাছপালার একটা গােছর মত ফল ধরল, কেননা সেই কােঠর জন্য ঐশ্বিরক পরাক্রম 
মািট, ছাল, আর্দ্রতা, িশকড় ও কােলর ভূিমকা আপন করিছল। 

[গণনা ২০:১৭ দ্রঃ] 
৭২। এসমস্ত ঘটনার পর, িবেদশী লোকেদর মধ্য িদেয় জনগণেক চালনা কােল 

মোিশ তােদর মাঠ ও আঙুরেখত িদেয় যেেত িনেষধ কের জনগণেক রাজকীয় রাস্তা 
ধরােলন, ডােন িক বাঁেয় কোথাও তােদর সরেত িদেলন না। িকন্তু, যেেহতু শত্রুরা এ 
শর্তেও শান্তিশষ্ট থাকিছল না, সেজন্য যুদ্ধে িবেদশীেদর পরািজত কের িতিন পেথর 
মািলক হন। 

[গণনা ২২:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৭৩। তখন, িযিন মহত্তর জনগেণর শাসক িছেলন (জনগেণর নাম িছল 

িমিদয়ানীয়), সেই বালাক, যারা ইস্রােয়লীয়েদর হােত পেড়িছল তােদর দশায় কম্পান্বিত 



হেয়, এবং সেই ইস্রােয়লীয়েদর হােত একই দশা ভোগ করেত হেব বেল ভয় পেেয় 
সাহায্য িহসােব অস্ত্রের ও মানুেষর শক্তি যোগাড় না কের বরং বালায়াম নামক একজেনর 
দ্বারা অস্বাভািবক জাদুশক্তি অর্জন কেরন; সেই বালায়াম িবষেয় এ খ্যািত িছল যে, তাঁর 
জাদুশক্তি িনশ্চিত, ও যত মানুষ তাঁর সহায়তা চেেয়িছল তারা মেন করিছল জাদু ক্ষেত্রে 
িতিন এক প্রকার ক্ষমতার অিধকারী িছেলন। তাঁর িবেশষ নৈপুণ্য িছল পািখ-ওড়ার 
কায়দা পরীক্ষা, এবং কেয়কটা অপদূেতর সাহায্যে িতিন যেথষ্ট অস্বাভািবক একটা 
প্রতাপ প্রয়োেগ লোকেদর িবরুদ্ধে অমঙ্গল জাগানোর ব্যাপাের দক্ষ িছেলন  (ক)। যারা 
তাঁেক সেই জনগেণর রাজার কােছ িনেয় যাচ্ছিল, তােদর অনুসরণ করার সমেয় িতিন 
িনেজর গাধার কণ্ঠ থেেক জানেত পােরন, যাত্রা তাঁর মঙ্গলজনক হেব না। 

[গণনা ২২:২১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৭৪। পের, তাঁেক যা করেত হেব তা দর্শনযোেগ জেেন িতিন দেখেলন, যারা ঈশ্বর 

দ্বারা সাহায্য পাচ্ছিল তােদর ক্ষিত করার জন্য অশুভ জাদুশক্তি বেিশ দুর্বল। তাই 
অপদূতেদর পরাক্রেমর নয়, ঐশ্বিরক অনুপ্রেরণায় ভর পেেয় িতিন এমন বাণী উচ্চারণ 
করেলন যা, যা ঘটবার কথা িছল, সেিবষেয় শুভ ফলাফেলর প্রকাশ্য ভিবষ্যদ্বাণী স্বরূপ 
হল। তাই, যে শক্তি তাঁেক জঘন্য ভােব কাজ করেত বাধা িদল, যেেহতু সেই শক্তি 
ঐশ্বিরক পরাক্রম িবষেয় তাঁেক সেচতন করল, সেজন্য িতিন জাদুিবদ্যা ত্যাগ কের 
ঐশ্বিরক ইচ্ছা ক্রেম নবীয় বাণী িদচ্ছিেলন। 

[গণনা ২৫:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৭৫। এসমস্ত ঘটনার পর সেই িবেদশীরা পরািজত হল, িকন্তু যে জনগণ শত্রুেদর 

উপর জয়ী হেয়িছল তারা পরবর্তীকােল বন্দি মেেয়েদর কারেণ অৈবধ অসংযেমর লালসা 
দ্বারা পরাস্ত হল, যতিদন না যারা লজ্জাকর ভােব [মেেয়েদর সঙ্গে] সংযুক্ত হেয়িছল 
িফেনয়াস [বর্শার] এক কোেপ তােদর বিঁিধেয় িদেল, যারা উচ্ছৃঙ্খল লালসা দ্বারা অৈবধ 
সম্পর্কে িনেজেদর প্রণোিদত হেত িদেয়িছল তােদর প্রিত ঈশ্বেরর ক্রোধ থেেম গেল। 
তখন িবধানকর্তা একটা উচ্চ পর্বেত উঠেলন ও দূর থেেক সেই দেশ লক্ষ করেলন যা 
িপতৃগণেক দেওয়া প্রিতশ্রুিতর জোের ইস্রােয়েলর জন্য প্রস্তুত করা হেয়িছল। তাই িতিন 



পৃিথবীেত কোন কবর িদেয় িনেজর প্রস্থােনর কোনও িচহ্ন বা স্মৃিত না রেেখ মানব জীবন 
থেেক সের গেেলন। 

[দ্বিঃিবঃ ৩৪:১-৭ দ্রঃ] 
৭৬। সমেয়র গিত তাঁর সৌন্দর্যের ক্ষিত ঘটায়িন, তাঁর চোেখর উজ্জ্বলতাও ক্ষীণ 

কেরিন, তাঁর মুখমণ্ডেলর দীপ্তিময় লাবণ্যেরও হ্রাস কেরিন, িতিন বরং সবসময়ই িনেজর 
সমান হেয় থাকেলন এবং এইভােব প্রকৃিতর পিরবর্তনশীলতায় সৌন্দর্যের 
অপিরবর্তনশীলতা রক্ষা করেলন (ক)। 

৭৭। আিম সংক্ষিপ্ত ভােব তোমার কােছ এসমস্ত ঘটনা ব্যক্ত কেরিছ যা আমরা 
তেমন মানুেষর জীবন-বৃত্তান্ত থেেক আক্ষিরক অর্থে জানেত পেেরিছ, যিদও সময় সময় 
কোন না কোন কারেণ আলোচনাটা বৃদ্ধি করেত বাধ্য হেয়িছ। এখন সেই সময় এেস 
গেেছ যখন জীবেনর যে ঘটনাগুলো স্মরণ কিরেয় দেওয়া হেয়েছ আমরা সেই ঘটনাগুলো 
আমােদর বক্তব্যের িনরূিপত লক্ষ্যের জন্য উপযোগী করব, যােত কের, আমরা যা যা 
বেল এেসিছ, তা থেেক আমােদর কােছ যেন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর জন্য উপকারী 
অবদান আসেত পাের (ক)। তাই আমরা এিবষেয়র ব্যাখ্যা শুরু কের িদই। 



২য় পুস্তক 

মোিশর জীবন-বৃত্তান্তের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 

পিরচ্ছেদঃ ১ ১৯ ৪২ ৫৪ ৬৩ ৭৩ ৮৯ ১০২ ১১২ ১১৭ ১২২ ১৩০ ১৩৭ ১৪৭ 
১৫২ ১৬২ ১৭০ ১৮৪ ১৮৯ ২০২ ২১৯ ২৫৬ ২৬৪ ২৬৯ ২৭৮ ২৮৭ ২৯১ ৩০৫ 
৩১৯ 

মোিশর জন্ম ও বাল্যকাল (যাত্রা ১:১৬ দ্রঃ) 
১। যখন স্বৈরশাসেকর িবিধ সকল ছেেলেক হত্যা করেত হুকুম দেয়, সেসমেয়ই 

মোিশর জন্ম হয়। তেব আমরা কেমন কের মানুেষর দৈবাৎ জিনত জন্মেক স্বাধীন বেেছ 
নেওয়ােত  (ক) অনুকরণ করেত পারব? কেননা কেউ না কেউ একথা বলেব যে, সেই 
উৎকৃষ্ট প্রসবেক িনেজর জন্মে অনুকরণ করা আমােদর উপর আদৌ িনর্ভর কের না। 
প্রকৃতপক্ষে, যা অিধক কিঠন মেন হচ্ছে, তা থেেক অনুকরণটা শুরু করা আদৌ কিঠন 
নয়। 

২। বাস্তিবকই কেই বা এটা জােন না যে, যা িকছু পিরবর্তেনর অধীন, তা যা, তা 
কখনও হেয় থােক না, িকন্তু অিবরতই অন্য থেেক অন্য হয়, ও সেই পিরবর্তন আরও 
ভাল বা আরও মন্দ হেয় দাঁড়ায়? (ক)। তাই এসো, আমরা এই িভত্তির উপের আমােদর 
ধারণা দাঁড় করাই। মানব স্বভাব যে িদেক এেকবাের তািড়ত, সেই জড়তা ও উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবােকেগর প্রিত প্রবণতার প্রতীক হল জীবেনর সেই স্ত্রীিলঙ্গাত্মক ভাগ  (খ) যা সেই 
স্বৈরশাসক (গ) ইচ্ছা করিছল তা বেঁেচ থাকেব। িকন্তু সদ্‌গুেণর কঠোরতা ও কড়াকিড়তা 
সেই সঞ্জাত পুত্রসন্তান দ্বারা িনর্দেিশত যে স্বৈরশাসেকর িবরোধী ও যার িবষেয় 
স্বৈরশাসক সন্দেহ কের, ছেেলিট তাঁর ক্ষমতার প্রিত িবদ্রোহ করেব বেল অিভপ্রায় 
করেছ। 

৩। তাই যা িকছু অিবরত পিরবর্তনশীল, তা যে কেমন যেন সবসময় প্রসূত তা তো 
আবশ্যক, কারণ পিরবর্তনশীল প্রকৃিতেত এমন িকছু দেখা যায় না যা সবসময় িনেজর 



সমান হেয় থাকেব। অন্যিদেক, সেইভােব জন্ম নেওয়া বাহ্যিক কোন উদ্যোেগর উপর 
িনর্ভর কের না, যেইভােব সমস্ত জীবেদর বেলায় ঘেট যেগুলো মাংসময় ভােব প্রসূত। 
িকন্তু এই প্রসব স্বাধীন বেেছ নেওয়াটার ফেলই হয়, এবং আমরা এক প্রকাের সবাই 
হলাম িনেজেদরই িপতা যারা যেভােব ইচ্ছা কির িঠক সেই স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা 
অনুসােরই িনেজেদর জিনত কির, এবং িক হব তথা আমরা যে ছেেল বা মেেয় হব তা 
আমরাই স্বাধীন ভােব স্থির কির অর্থাৎ আমরা িনেজরাই স্বাধীন ভােব সদ্‌গুণ বা িরপু স্থির 
কির। 

৪। সুতরাং, যিদও স্বৈরশাসক এেত এেকবাের অিনচ্ছুক ও মেন কষ্টও পায়, তবু 
আমােদর পক্ষে উৎকৃষ্টতম জন্মে আলোেত আসা সম্ভব; এমনিক, যারা তত সুন্দর 
প্রসেবর জনক-হননী (অর্থাৎ, এরা যারা সদ্‌গুেণর িপতা হয়, তারা উপরোল্লিিখত সেই 
শুভ িচন্তাই হেত পাের), তােদরও পক্ষে সানন্দে ছেেলর িদেক তাকানো ও তােক বাঁিচেয় 
রাখা সম্ভব যিদও ব্যাপারটা স্বৈরশাসেকর অিভপ্রােয়র িবপরীত। 

৫। তেব, পােঠর আক্ষিরক অর্থ ছেেড় কেউ যিদ সেটার গুপ্ত অর্থ (ক) সূক্ষ্মতর ভােব 
ব্যাখ্যা করেত ইচ্ছা কের, তাহেল িববরণীর অর্থ এ: সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনযাপেনর 
আরম্ভ হল িবরোধীর মেনর কষ্টের জন্য জন্ম নেওয়া: বলেত চাই, এমন জন্মে জন্ম 
নেওয়া যেখােন প্রসবকােল স্বাধীনতাই ধাত্রীর ভূিমকা পালন করেব। কেননা কেউই 
িনেজর িবরোধীেক ক্ষিত করেত পাের না যিদ না ইিতমধ্যে িনেজেত এমন িচহ্ন দেখায় 
যে-িচহ্ন িবরোধীর িবরুদ্ধে তার িবজেয়র প্রমাণ হেত পাের। 

৬। এবং এই বীর্যবান ও সদ্‌গুণিবিশষ্ট ছেেলেক প্রসব করা, উপযোগী খাদ্য দােন 
লালন-পালন করা, ও সে যেন ক্ষিতগ্রস্ত না হেয় জল থেেক িনস্তার পায় তেমন ব্যবস্থা 
করা কেবল এই স্বাধীন বেেছ নেওয়াটার উপের িনর্ভর কের। কেননা যারা িনেজেদর 
সন্তানেদর স্বৈরশাসেকর কােছ প্রদান কের, তারা তােদর উলঙ্গ অবস্থায় ও দূরদর্শিতা 
ছাড়াই জলস্রোেতর হােত তুেল দেয়। জলস্রোত বলেত আিম প্রিতদ্বন্দ্বী সেই উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবােবেগর তরঙ্গমালা দ্বারা আলোিড়ত জীবন বোঝাই, কেননা যা িকছু স্রোেতর ইচ্ছার 
হােত রেয়েছ, সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগই তা িনমজ্জিত ও শ্বাসরুদ্ধ কের (ক)। 



৭। অন্যিদেক প্রজ্ঞাবান ও দূরদর্শিতা সম্পন্ন িচন্তাধারা, অর্থাৎ সেই বীর্যবান ছেেলর 
িপতামাতা যখন তােদর ভাল ছেেল জীবেনর অিনবার্য পিরস্থিিত দ্বারা এজগেতর 
তরঙ্গমালার িদেক তািড়ত হয়, তখন তারা তােক একটা ঝাঁিপেত তুেল দেওয়ায় এমনটা 
ব্যবস্থা কের সে যেন স্রোেতর জেল িনমজ্জিত না হয়। যে ঝাঁিপ নানা তক্তা সংযোেগ 
তৈির হয়, সেই ঝাঁিপ বলেত সেই িশক্ষাদীক্ষা বোঝা উিচত যা িবিবধ িশক্ষণীয় িবষেয়র 
সংযোজন িদেয় গিঠত। 

৮। এ িশক্ষাদীক্ষা যা বহন কের তা জীবেনর তরঙ্গমালার উপের এমন ভােব ধের 
রাখেব, যার ফেল সেই িশক্ষাদীক্ষা থাকেল ছেেল উত্তাল তরঙ্গ দ্বারা তািড়ত হেয় 
বেিশক্ষণ ধের সমুদ্রে উদ্দেশিবহীন ভােব চলেব না, িকন্তু স্থেল অর্থাৎ জীবেনর ঝড়ঝঞ্ঝার 
বাইের িগেয় পৌঁেছ তােক জেলর গিতধারা দ্বারা িনরাপদ স্থােনর িদেক আপনা আপিনই 
ভািসেয় দেওয়া হেব। 

৯। একথা আমরা অিভজ্ঞতা থেেকও িশিখ, কারণ যারা মানবীয় চালািক দ্বারা 
িনেজেদর িনমজ্জিত হেত দেয় না, খোদ অস্থিরতা ও তােদর কর্মকাণ্ডের সামেন-িপছেনর 
গিত িনেজর থেেক তােদর দূের ঠেেল দেয়, কেমন যেন সেসমস্ত এটা ভােব যে, যারা 
সদ্‌গুেণর কারেণ িবরক্তিকর হয়, তারা অনুপযোগী একটা বোঝা। যে কেউ এ পিরস্থিিতর 
বাইের রেয়েছ, সে ঝাঁিপেত িনরাপদ অবস্থায় থাকেলও তবু মোিশর অনুকরণ করুক ও 
চোেখর জল অঝোের ফেলুক, কেননা যে কেউ সদ্‌গুণ দ্বারা পিরত্রাণ পায়, তার জন্য 
চোেখর জল হল িনরাপদ রক্ষা স্বরূপ। 

১০। এবং যিদ রাজার সেই বন্ধ্যা ও সন্তানিবহীন কন্যা (আিম মেন কির, তােক 
জাগিতক তত্ত্বিবদ্যার সঙ্গে উপযুক্ত ভােব তুলনা করেত পাির) ছেেলেক িনেজর ছেেল 
বেল পিরচয় িদেয় এমনটা কের যােত তােক ছেেলর মা বেল ডাকা হয়, তাহেল যুক্তি 
সেই িমথ্যা মােয়র আত্মীয়তা প্রত্যাখ্যান না করা সম্পর্কে সম্মিত দেয়, অন্তত ততক্ষণ 
ধের যতক্ষণ একজন তার বয়েসর অিসদ্ধতা িবচার-িবেবচনা না কের। িকন্তু যে কেউ 
ইিতমধ্যে ঊর্ধ্বের িদেক যাত্রাপেথর পিথক হয়, সে, যেইভােব আমরা মোিশ সম্পর্কে 
িশেখিছ, সেই অনুসাের সে প্রকৃিতেত বন্ধ্যা নারীর ছেেল বেল অিভিহত হওয়াটা লজ্জার 
ব্যাপার জ্ঞান করেব। 



১১। কেননা একথা এেকবাের সত্য যে, জাগিতক িশক্ষা সবসময় গর্ভবতী িকন্তু 
কখনও প্রসব কের না। বাস্তিবকই তত্ত্বিবদ্যা িনেজর দীর্ঘকালীন প্রসবেবদনার কোন্‌ ফল 
দেখােত পাের? অথবা, তেমন ও তত বেদনার কোন্‌ যোগ্য ফল দেখােত পাের? 
ঈশ্বরজ্ঞােনর  (ক) আলোর নাগাল পাবার আেগ তারা সবাই িক অপূর্ণ ও অিসদ্ধ হেয় 
অকালজাত হয় না? অথচ তারা অবশ্যই মানুষ হেত পারত যিদ সেই বন্ধ্যা প্রজ্ঞার গর্ভে 
সম্পূর্ণ রূেপ জড়ানো অবস্থায় না থেেক যেত। 

১২। সুতরাং, একজন ততক্ষণ ধের িমশরীয়েদর রানীর সঙ্গে জীবনযাপন করুক 
যতক্ষণ এমনটা মেন না হয় যে, তােদর কােছ যত উৎকৃষ্ট মঙ্গলদান রেয়েছ সে 
সেগুলোর অভাবী; িকন্তু পের, প্রকৃিত অনুসাের যে তার মা, সে তার কােছ ছুেট যাক, 
কেননা তােক রানীর কােছ লালন-পালন করার সময়ও সে তার সেই প্রকৃত মা থেেক 
িবযুক্ত হয়িন, যেেহতু িববরণী এটা বেল যে, তােক মাতৃদুধ খাওয়ানো হেয়িছল। আিম 
মেন কির, এই ঘটনা আমােদর এ িশক্ষা দেয় যে, যিদও িশক্ষালােভর সমেয় আমরা 
জাগিতক িবদ্যার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন কের থািক, তবু যে মণ্ডলী আমােদর পুষ্টিসাধন 
কের, সেই মণ্ডলীর দুধ থেেক িনেজেদর িবচ্ছিন্ন করেত নেই। দুধ বলেত আিম মণ্ডলীর 
সেই িবিধিনয়ম ও প্রথা বোঝােত চাই যা দ্বারা প্রাণ পুষ্টিলাভ করল ও বলেত গেেল 
পেেক গেল ও আরোহেণর জন্য যা থেেক প্রেরণা পেল। 

[যাত্রা ২:১১-১২ দ্রঃ] 
১৩। িকন্তু যে কেউ িবেদশী ও স্বেদশী ধর্মতত্ত্ব একসােথ লক্ষ কের, সে যে দেখেব, 

সে দুই শত্রুর মধ্যে রেয়েছ, তার সেই ধারণা সত্য; কেননা িবেদশী ধর্ম যখন দেখায়, 
যুক্তি প্রয়োেগ সে ইস্রােয়লীয় ধর্মের চেেয় শক্তিশালী, তখন সেই ধর্ম িহব্রু িশক্ষার 
িবরোধী। এবং অিতিরক্ত হালকা প্রকৃিতর বহু মানুষেদর মেত িবেদশী ধর্ম িঠক তাই মেন 
হল: তারা তো শত্রুদেল যোগ দেবার জন্য স্বেদশী িবশ্বাস ত্যাগ কেরেছ ও তেমনটা 
কের িপতৃগেণর িশক্ষার প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা কেরেছ। িকন্তু যে কেউ বলবান ও 
বীর্যবান, মোিশর দৃষ্টান্ত অনুসাের সে িনেজর বর্শার আঘােত দেখােব, যে ধর্মতত্ত্ব 
ধর্মভক্তির িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়ায়, সেই ধর্মতত্ত্ব মৃত প্রাণ মাত্র। 



১৪। অন্য একটা ব্যাখ্যা অনুসাের, একজন আমােদর িনেজেদরই মধ্যে একই 
সংগ্রাম দেখেত পাের। কেননা প্রিতদ্বন্দ্বিতার পুরস্কার স্বরূপ মানুষ এমন প্রিতদ্বন্দ্বীেদর 
মােঝ রেয়েছ যারা এেক অন্যের িবরুদ্ধে দািব উত্থাপন কের, ও সে যে প্রিতদ্বন্দ্বীর কােছ 
এিগেয় যায় তােকই অপর প্রিতদ্বন্দ্বীর িবজয়ী কের। আিম প্রিতমাপূজা ও ঈশ্বরভক্তি, 
লাম্পট্য ও আত্মসংযম, ন্যায্যতা ও অন্যায্যতা, অহঙ্কার ও িবনম্রতা, এসমস্ত দ্বন্দ্বের 
কথাই বলিছ, ও কল্পনাযোগ্য অন্যান্য যত দ্বন্দ্বের কথাও বলিছ যার জন্য যে িমশরীয় সে 
িহব্রুর িবরুদ্ধে মুখোমুিখ লড়াই কের। 

১৫। িনেজর দৃষ্টান্ত িদেয় মোিশ আমােদর শেখান, যেন তেমন যুদ্ধে আমরা 
সদ্‌গুেণর পােশ আমােদর একজন স্বেদশীরই পােশ যেন স্থান িনই ও যে িবরোধী 
সদ্‌গুণেক আক্রমণ করত যেন তােক হত্যা কির। কেননা ধর্মভক্তির িবজয় হল 
প্রিতমাপূজার মৃত্যু ও িবনাশ। একই প্রকাের, ন্যায্যতা দ্বারা অন্যায্যতােক, ও িবনম্রতা 
দ্বারা অহঙ্কারেক হত্যা করা হয়। 

[যাত্রা ২:১৩-১৫ দ্রঃ] 
১৬। িকন্তু দু’জন স্বেদশীর মধ্যে সেই মারামািরও আমােদর মধ্যে জেেগ ওেঠ; 

কেননা যিদ ভ্রান্তিময় মতবাদ সত্যকার ধর্মতত্ত্বের িবরুদ্ধে যুদ্ধ চািলেয় তার িবরোিধতা 
না করত তেব সেই জঘন্য ভ্রান্তমতগুলো প্রাধান্য পাবার স্থান পেত না। তেব, যেেহতু 
অিনষ্ট িনেজর আক্রমণ দ্বারা জয়ী হয় ও সত্যের প্রাধান্য িবতািড়ত কের, সেজন্য, যা 
ন্যায্য তােক িবজয় আরোপ করার জন্য যিদ আমরা অিতিরক্ত দুর্বল হই, তাহেল দরকার 
আেছ, িববরণীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক’রে, মহত্তর ও গভীরতর রহস্যািদ (ক) জানবার জন্য 
আমােদর এখান থেেক যত শীঘ্রই পািলেয় যেেত হেব। 

১৭। এবং যিদ পুনরায় সেই িবেদশীর সঙ্গে জীবনযাপন করেত হয়, অর্থাৎ, যিদ 
আমরা জাগিতক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহচর্য করেত বাধ্য হই, তাহেল, যারা অন্যায় ভােব 
কুয়োগুলো ব্যবহার করত, সেই দুষ্ট রাখালেদর দূর কের দেওয়ার পর অর্থাৎ যারা 
িশক্ষােক অন্যায়ভােব ব্যবহার কের সেই দুষ্ট িশক্ষকেদর যুক্তি খণ্ডন করার পর, এসো, 
সেই জাগিতক প্রজ্ঞার সঙ্গে সাহচর্য কির। 



১৮। এইভােব, যারা িনেজেদর মধ্যে লড়াই কের তােদর সঙ্গে মেলােমশা না ক’রে 
ও তােদর মধ্যে শান্তিস্থাপক না হেয় আমরা একাকী হেয় জীবনযাপন করব, িকন্তু 
মেষগুলোর মত আমােদর প্রােণর সমস্ত প্রেরণা যুক্তির ঊর্ধ্বতর ইচ্ছার অধীেন বশীভূত 
ক’রে তােদরই সঙ্গে জীবনযাপন করব যারা আমােদর ধাের মেষ চরায় অর্থাৎ যারা 
আমােদর একই মনোভাব ও একই ধারণার অিধকারী। 

সেই জ্বলন্ত ঝোপ 
১৯। এইভােব শান্তিেত ও প্রিতদ্বন্দ্বিতা এিড়েয় আমরা সতর্কতার সঙ্গে মেষপাল 

পালন করেত করেত, সত্য িনেজর উজ্জ্বলতায় আমােদর প্রােণর চক্ষু উদ্ভািসত কের 
আমােদর আলোিকত করেব  (ক)। কেননা ঈশ্বর িনেজই হেলন সেই সত্য যা সেই 
অিনর্বচনীয় ও অলৌিকক আলোকীকরণ  (খ) দ্বারা সেসময় মোিশর কােছ আত্মপ্রকাশ 
কেরিছল। 

[যাত্রা ৩:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২০। এবং যে আলো নবীর প্রাণ আলোিকত কের, সেই আলো যিদ কোন কাঁটাপূর্ণ 

ঝোপ থেেক জ্বেল ওেঠ, তেব এ ব্যাপারটাও আমােদর অনুসন্ধােনর জন্য অনুপযোগী 
নয়। কেননা যখন ঈশ্বর হেলন সত্য (ক), তখন সত্য হল আলো, এবং সুসমাচার এই 
উৎকৃষ্ট ও ঐশ্বিরক উপািধসমূহ সেই ঈশ্বেররই পক্ষ্যে সাক্ষ্য দেয় িযিন আমােদর কােছ 
মাংেস আত্মপ্রকাশ কেরেছন; এর ফেল এটা দাঁড়ায় যে, সদ্‌গুণ অিভমুেখ এ যাত্রা সেই 
আলো-জ্ঞােনর িদেক চালনা কের যা মানবস্বরূপ পর্যন্ত িনেজেক অবনত কের; এ এমন 
আলো যা জ্যোিতষ্করািজর মধ্যে স্থিত নানা বািতর একটা বািত দ্বারা আলোিকত নয়, 
যেন এমনটা মেন না করা হয় যে, সেই আলো সেখােন উপস্থিত কোনও পদার্থ থেেক 
আগত একটা আলো; না, বরং সেই আলো এমন যা পার্থিব ঝোপ থেেক উৎপন্ন 
রশ্মিমালা িদেয় আকােশর বািতগুলো অিতক্রম কের। 

২১। এ থেেক আমরা কুমারী সংক্রান্ত রহস্যও জানেত পাির, কারণ ঈশ্বরত্বের যে 
আলো কুমারীর প্রসব দ্বারা সেই কুমারী থেেক মানব জীবেনর কােছ উদ্ভািসত হল, সেই 



আলো সেই জ্বলন্ত ঝোপ অক্ষত অবস্থায় রক্ষা কেরেছ, কেননা কুমারীত্বের ফুল প্রসেবর 
ফেল ম্লান হয়িন। 

২২। এই আলো থেেক আমরা জানেত পাির, সত্যের রশ্মিমালার অভ্যন্তের অবস্থান 
করার জন্য আমােদর কী করণীয়, এবং এটাও জানেত পাির যে, যেখােন সত্যের আলো 
সন্দর্শন করা হয়, পােয় জুতো পের সেই উচ্চতার িদেক ছোটা সম্ভব নয়। কেননা প্রােণর 
পা সেই মরা ও পার্থিব চামড়ার আবরণ  (ক) থেেক মুক্ত হওয়া চাই যা তখনই, সেই 
আিদেতই, প্রােণর স্বরূপেক জিড়েয় িনেয়িছল যখন ঐশ্বিরক আেদশ অমান্য করার ফেল 
আমােদর উলঙ্গ কের রাখা হেয়িছল। আমরা তেমনটা করেত পারেল তেব সেই সত্য-
জ্ঞান অর্জন করব যা আমােদর কােছ আপনা আপিনই িনেজেক প্রকাশ করেব। কেননা 
সত্ত্ব-জ্ঞান হল অসত্ত্ব সংক্রান্ত যত মতবাদ থেেক পিরশুদ্ধি। 

২৩। এবং আমার মেত এটাই হল সত্য িবষয়ক সংজ্ঞা, তথা: সত্ত্ব-উপলব্ধিেত 
ভ্রান্ত না হওয়া। কেননা ভ্রান্তি হল অসত্ত্ব সংক্রান্ত এমন কল্পনা যা আমােদর উপলব্ধি-
শক্তিেত গেড় ওেঠ, কেমন যেন যা অস্তিত্বশীল নয় তা বাস্তব অস্তিত্বশীলতার অিধকারী। 
িকন্তু না, সত্য বরং হল, যা বাস্তেব ‘আেছ’  (ক), সেিবষেয় িনশ্চিত উপলব্ধি। তাই 
একজন লোক কেবল গভীর ধ্যান-অনুধ্যােন শান্তিশষ্ট ভােব অেনক সময় অিতবািহত 
করার পেরই, যা ‘আেছ’ তা যে প্রকৃতপক্ষে কী, অর্থাৎ সত্ত্বের যা স্বরূপগত ভােব 
অিধকারী, তা যেথষ্ট কািঠন্য সহকাের বুঝেত পারেব; এবং অসত্ত্ব যে কী, অর্থাৎ যা 
কেবল বাহ্যিক চেহারায় অস্তিত্বশীল িকন্তু িনজ থেেক বাস্তবতাহীন স্বরূেপর অিধকারী, 
তাও বুঝেত পারেব। 

২৪। আমার মেন হয়, সেই মহান মোিশ ঐশদর্শন  (ক) দ্বারা প্রিশক্ষিত হেয় এটা 
িশেখিছেলন যে, যা িকছু স্পর্শন দ্বারা উপলব্ধ ও উপলব্ধি-শক্তি দ্বারা জ্ঞাত, সেই সমস্ত 
িকছুর একটাও বাস্তেব অস্তিত্বশীল নয়, এবং যার উপর িবশ্ব িনর্ভর কের, কেবল িবশ্বের 
সেই সর্বোচ্চ কারণটাই বাস্তেব অস্তিত্বশীল। 

২৫। কেননা যিদ ভাবনা জীবেদর মধ্যে অন্য িকছুও ভােব, তবু যুক্তি কোনও জীেবর 
মধ্যে এমন কোনও স্বিনর্ভরশীলতা িচেন নেয় না, যার ফেল সেই জীেবর পক্ষে সত্ত্বের 
সত্তার অংশী না হেলও  (ক) অস্তিত্বশীল হেত পাের। কোনও ঘাটিত ও কোনও বাড়িত 



ছাড়া সবসময় িনেজর সমান হওয়া, আরও ভাল বা আরও মন্দেত কোনও রূপান্তেরর 
অধীন না হওয়া (কেননা যা সবসময় িনেজর সমান, তা ‘আরও মন্দ’ এর বিহর্ভূত, ও 
‘আরও ভাল’ বলেত তা কোনও িকছুই মােন না), আদৌ অন্য িকছুর প্রয়োজেন না 
হওয়া, সকেলর একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় ও সকেলর দ্বারা অংশীভূত হওয়া ও সেইসঙ্গে 
কারও অংশভািগতা দ্বারা হ্রাসীকৃত না হওয়া: এটাই সেই সত্যিকােরর ‘আেছ’ যা বাস্তেব 
‘আেছ’; এবং তেমনটা উপলব্ধি করাই হল সত্যজ্ঞান। 

২৬। যেমন সেসময় মোিশ এই বাস্তবতায় িনেজেক িনমজ্জিত কেরিছেলন, তেমিন 
আজ সে‑ই কের যে সেই দৃষ্টান্ত অনুসাের পার্থিব আধার ত্যাগ কের ও ঝোপ থেেক 
আগত আলো লক্ষ কের অর্থাৎ সেই রশ্মি লক্ষ কের যা কাঁটায় ভরা এ মাংেসর মধ্য 
িদেয় আমােদর কােছ জ্বেল ও সুসমাচােরর কথা অনুসাের তা হল সত্যকার আলো ও 
সত্য (ক); তেবই এই ব্যক্তি এমন হেয় ওেঠ যে অন্যান্যেদর পিরত্রােণর জন্য (খ) িনেজই 
যেথষ্ট, জঘন্য ভােব প্রভুত্ব চালায় যে স্বৈরশাসন, সে তা ধ্বংস কের, কঠোর দাসত্ব 
থেেক অত্যাচািরতেদর মুক্তি সে আদায় কের। ডান হােতর যে পিরবর্তন হেয়িছল ও লািঠ 
যে সােপ রূপান্তিরত হেয়িছল, এ দু’টো কাজ হল পরবর্তী যত িবস্ময়কর কােজর 
সূচনা (গ)। 

২৭। কেননা আমার মেন হয়, এ িবস্ময়কর কাজ দু’টো আবৃত ভােব সেই রহস্যের 
িদেক অঙুিল িনর্দেশ কের যা দ্বারা, প্রভুর মাংেসর মধ্য িদেয় সেই ঈশ্বরত্ব মানুেষর কােছ 
িনেজেক প্রকাশ করেলন যাঁ গুেণ স্বৈরশাসন ধ্বংিসত হল, ও যত মানুষ সেই স্বৈরশাসন 
দ্বারা অত্যাচািরত িছল তারা সবাই মুক্তিেত চািলত হল। 

২৮। নবীেদর ও সুসমাচােরর নানা সাক্ষ্যবাণী এই ব্যাখ্যার িদেক আমােক 
প্রভাবান্বিত কের। কেননা নবী বেলন, এটা হল পরাৎপেরর ডান হােতর পিরবর্তন (ক), 
কারণ যা অপিরবর্তনশীল বেল গিণত, মানব স্বরূেপর দুর্বলতার প্রিত করুণার খািতের 
সেই ঐশ্বিরক স্বরূপ আমােদর রূপ ও বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী িনেজেক পিরবর্তন 
কেরেছ। 

২৯। কেননা সেসমেয় িবধানকর্তার হাত বুেক দেওয়া হেল প্রকৃিত-িবরুদ্ধ রঙ ধারণ 
ক’রে তার পিরবর্তন হেয়িছল, ও পুনরায় বুেক দেওয়া হেল তার স্বীয় ও প্রকৃিতগত 



সৌন্দর্যে িফের িগেয়িছল। এবং ‘সেই একমাত্র জিনত ঈশ্বর িযিন িপতার বুেক 
িবরাজমান’ (ক), িতিনই হেলন পরাৎপেরর ডান হাত। 

৩০। যখন িতিন সেই বুক থেেক বের হেয় আমােদর কােছ আত্মপ্রকাশ করেলন, 
তখন আমােদর বাহ্যিক চেহারা অনুযায়ী িনেজেক পিরবর্তন করেলন; িকন্তু আমােদর 
দুর্বলতােক সুরক্ষিত স্থােন রাখবার পর যখন িতিন, তাঁর যে হাত আমােদর মােঝ িছল ও 
আমােদর হােতর রঙ ধারণ কেরিছল, সেই হাত পুনরায় তাঁর বুেক িফিরেয় আনেলন 
(ডান হােতর বুক হেলন স্বয়ং িপতা), তখন িনেজর স্বরূেপর আেবগহীনতা 
আেবগসােপক্ষতায় পিরবর্তন করেলন না, িকন্তু, যা অপিরবর্তনশীল তার সঙ্গে 
অংশভািগতা গুেণ, যা িছল পিরবর্তনশীল ও আেবগসােপক্ষ, িতিন তা আেবগহীনতায় (ক) 
রূপান্তিরত করেলন। 

৩১। সেই সােপর (ক) রূপান্তর খ্রিষ্টের বন্ধুেদর কম্পিত না করুক, কেননা আমরা 
রহস্যের অর্থ এই জন্তুর জন্য উপযোগী করেত পাির যা আপাত দৃষ্টিেত অর্থের সঙ্গে 
কোন িমল রােখ না। কেননা সুসমাচােরর বাণী দ্বারা স্বয়ং সত্য এই রূপক অস্বীকার 
কেরন না, বাস্তিবকই িতিন বেলন, এবং মোিশ যেমন মরুপ্রান্তের সেই সাপ উত্তোলন 
কেরিছেলন, মানবপুত্রেকও তেমিন উত্তোিলত হেত হেব (খ)। 

[আিদ ৩:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
৩২। অর্থ স্পষ্ট। কেননা যখন পিবত্র শাস্ত্র দ্বারা সাপ পােপর িপতা বেল অিভিহত 

হল, ও যা িকছু সাপ থেেক সঞ্জাত তা িনঃসন্দেেহ সাপ, তখন এটা দাঁড়ায় যে, পাপ 
তারই একই নাম বহন কের যে তােক জন্ম িদেয়েছ। িকন্তু প্রেিরতদূেতর বাণী এমনটা 
ঘোষণা কের যে, আমােদর পাপী অবস্থা ধারণ কেরেছন িবধায় প্রভু আমােদর পক্ষে পাপ 
হেয়েছন (ক); তাই আবৃত প্রতীক যুক্তিসঙ্গত ভােব প্রভুর বেলায় উপযোগী। 

৩৩। কেননা যখন সাপই তো পাপ, ও প্রভু পাপ হেলন, তখন এসম্পর্ক যা তুেল 
ধের তা সকেলর কােছ সুস্পষ্ট হওয়া উিচত; কেননা প্রভু পাপ হেয় িগেয় সেই সাপ 
হেলন যা পাপ ছাড়া অন্য িকছু নয়; িকন্তু িতিন আমােদর পক্ষে সাপ হন যেন 
িমশরীয়েদর সাপগুলো তথা মন্ত্রজািলকেদর বানানো সেই সাপগুলোেক গ্রাস ও িবনাশ 
করেত পােরন। 



৩৪। তেমনটা করার পের িতিন িনেজেক পুনরায় লািঠেত রূপান্তিরত কেরন, সেই 
যে লািঠ িদেয় পাপীরা দণ্ডিত হয় িকন্তু তারা স্বস্তি পায় যারা সদ্‌গুেণর খাড়া ও কিঠন 
যাত্রা কের, কেননা তারা িবশ্বাস-লািঠর শুভ প্রত্যাশার উপর ভর কের; কেননা ‘িবশ্বাস 
হল প্রত্যািশত িবষয়গুলো পাবার িভত্তি’ (ক)। 

৩৫। যে কেউ এসমস্ত রহস্য তন্ন তন্ন িবেবচনা কেরেছ, যারা সত্যের িবরোিধতা 
কের, যারা এই মর্ত ও অবাস্তব মায়াময় ব্যাপার অসার িবষয় বেল িবহ্বল হেয় লক্ষ 
কের, সে তােদর সামেন একটা ঈশ্বর হয়। কেননা ফারাও বেল, এ কে যে আিম তার 
কণ্ঠে কান দেব? আিম প্রভুেক জািন না (ক)। যা িকছু িবচারশক্তিহীন ইন্দ্রিয়গুলোর অধীেন 
রেয়েছ, তার মধ্যে যা জড় ও মাংসময় তা‑ই মাত্র সম্মােনর যোগ্য বেল গণ্য। 

৩৬। তাই, যিদ একজনেক আলোর উজ্জ্বলতা দ্বারা বলবান করা হেয় থােক ও 
িবরোধীেদর িবরুদ্ধে তত শক্তি ও অিধকার গ্রহণ কের থােক, তাহেল সে প্রিশক্ষেকর 
পিরচালনায় লড়াইেত উপযুক্ত প্রিশক্ষেণ প্রিশক্ষিত একটা প্রিতযোগীর মত এবার সাহস 
ও ভরসা ভের লািঠ হােত কের অর্থাৎ যা িদেয় সে িমশরীয় সাপগুলোেক জয় করেব সেই 
িবশ্বােসর ধর্মতত্ত্ব হােত কের শত্রুেদর িবরুদ্ধে লড়াইেয়র সম্মুখীন হোক। 

৩৭। তার িপছেন চলেব সেই িবেদিশনী স্ত্রী (ক)। কেননা জাগিতক কৃষ্টিেতও একটা 
অংশ রেয়েছ, সদ্‌গুণ জন্মাবার লক্ষ্যে যার সঙ্গে িমিলত হেত আমােদর অস্বীকার করেত 
নেই। কেননা নীিত ও প্রকৃিত িবষয়ক তত্ত্বিবদ্যা ঊর্ধ্বতর জীবেনর লক্ষ্যে আমােদর স্ত্রী, 
বন্ধু ও সঙ্গিনী হেত পারেব, যিদও এেত সতর্ক থাকা চাই যেন তার যত প্রসব দূষেণর 
মত িবেদশী িকছুই না আেন। 

৩৮। কেননা, ক্ষিতকর ও অশুিচ সবিকছু যােত বািতল করা হয় যিদ এ দূষণ 
পিরচ্ছেিদত করা না হয় ও সিরেয় দেওয়া না হয়, তাহেল দূত এিগেয় আেসন ও 
আমােদর অন্তের মৃত্যু-আতঙ্ক সঞ্চার কেরন; িকন্তু সেই স্ত্রী এটা দেিখেয় যে, যে িচহ্ন 
দ্বারা একজনেক িবেদশী বেল চেনা যায়, ছেেল থেেক সেই িচহ্ন এেকবাের সিরেয় দেওয়া 
হেয়েছ িবধায় িনেজর ছেেল শুিচ, তােত সে দূতেক প্রশিমত কের। 



৩৯। আিম মেন কির, যে কেউ ঐিতহািসক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য 
রহস্যাবৃত দীক্ষা গ্রহণ কেরেছ, আমরা যা িকছু বেল এেসিছ, তা থেেক তার কােছ সদ্‌গুণ 
অনুযায়ী অগ্রগিত ক্ষেত্রে অনুক্রম ও সুসঙ্গিত স্পষ্ট হেবই; এ এমন িকছু যা, ঐিতহািসক 
ঘটনাগুলোেত িনিহত প্রতীেকর সংযোজনেক িবশ্বস্ত ভােব অনুসরণ ক’রে আলোচনাটা 
প্রমািণত কের। কেননা তত্ত্বিবদ্যা জিনত িশক্ষায় মাংসময় ও অপিরচ্ছেিদত এমন িকছু 
রেয়েছ যা একবার সরানো হেল তেব বািক সবিকছু সম্পূর্ণরূেপ শুিচতম ইস্রােয়লীয় 
জািত বেল প্রকাশ পায়। 

৪০। উদাহরণ স্বরূপ, জাগিতক তত্ত্বিবদ্যাও প্রাণেক অমর বেল ঘোষণা কের, এবং 
এটা ভাল প্রসূত সন্তানই বেট; িকন্তু প্রাণেক এক দেহ থেেক অন্য দেেহ স্থানান্তর করা ও 
সেই প্রাণেক িবচারশক্তিসম্পন্ন স্বভাব থেেক িবচারশক্তিহীন স্বভােব রূপান্তিরত করা, তা 
মাংসময় ও িবেদশী অপিরচ্ছেদন বৈিক। এক্ষেত্রে এধরেনর বহু উদাহরণ দেওয়া যেেত 
পারত। তত্ত্বিবদ্যা ঘোষণা কের, ঈশ্বর আেছন, িকন্তু তাঁেক জড় বেল মেন কের; 
তত্ত্বিবদ্যা তাঁেক স্রষ্টা বেল মােন, িকন্তু এটাও বেল যে, যােত িতিন সৃষ্টি করেত পােরন 
তাঁর পক্ষে মাল দরকার; তত্ত্বিবদ্যা তাঁেক মঙ্গলময় ও পরাক্রমী বেল মান্য কের, িকন্তু 
অেনক ক্ষেত্রে তাঁেক দৈেবর আবশ্যকতার অধীন কের। 

৪১। এবং িবিশষ্ট নানা সমস্যা ক্ষেত্রে একজন বুঝােত পারত কেমন কের 
জাগিতক তত্ত্বিবদ্যার কােছ কতগুলো যথার্থ ধর্মতত্ত্ব এমন অপ্রাসঙ্গিক সংযোজন দ্বারা 
দূিষত যেগুলো সিরেয় িদেল ঈশ্বেরর দূত কেমন যেন এ ধর্মতত্ত্বগুলোর প্রকৃত সন্তান 
িনেয় উল্লিসত হেয় আমােদর প্রিত প্রশিমত হন। 

আরোেনর সঙ্গে মোিশর সাক্ষাৎকার 
[যাত্রা ৪:২৭ দ্রঃ] 
৪২। িকন্তু আলোচনার পরবর্তী অংেশ িফের যাওয়া দরকার, কারণ সেই আমরা 

যারা িমশরীয়েদর কাছাকািছ এিগেয় যাচ্ছি, ভাইেয়র সাহায্য সেই আমােদরও কােছ 
এিগেয় আেস। কেননা আমােদর এটা মেন পেড় যে, সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর প্রারম্ভে 
মোিশর শত্রুময় ও মারামাির িবিশষ্ট একটা সাক্ষাৎ হয়, প্রথেম একারেণ যে, একজন 



িমশরীয় একজন িহব্রুেক অত্যাচার করিছল, এবং পের একারেণ যে, একজন িহব্রু 
স্বেদশী একজেনর সঙ্গে ঝগড়া করিছল। 

৪৩। অন্যিদেক, দীর্ঘকালীন মনোিনেবশ গুেণ ও পর্বতচূড়ায় পাওয়া ঐশ্বিরক 
আলোকীকরণ গুেণ যে কেউ প্রাণ-িসদ্ধীকরেণ অিধক উত্তোিলত, ভাইেয়র সঙ্গে তার 
বন্ধুসুলভ ও শান্তিপূর্ণ সাক্ষাৎ হয়, কারণ সেই ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ঈশ্বর 
দ্বারা প্রভাবান্বিত। কেননা, যিদ আমরা ঐিতহািসক ঘটনার রূপকিবিশষ্ট ব্যাখ্যায় উত্তরণ 
কির, তাহেল আমরা সেই ঘটনায় কোনও িকছুই পাব না যা আমােদর লক্ষ্যের পক্ষে 
উপযোগী নয়। 

৪৪। প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ সদ্‌গুেণ অগ্রসর হয়, তার সঙ্গে সেই সাহায্যও যোগ 
দেয় যা ঈশ্বর আমােদর প্রকৃিতেক দান কেরন, সাহায্যটা এমন যা উৎপত্তির িদক িদেয় 
আমােদর পক্ষে পূর্ববর্তী, িকন্তু সেই সাহায্য তখনই মাত্র িনেজেক প্রকাশ কের ও 
িনেজেক জ্ঞাত কের যখন আমরা মনোিনেবশ ও িনষ্ঠতা গুেণ ঊর্ধ্ব জীবেনর সঙ্গে যেথষ্ট 
পিরিচিত লাভ কের আরও কঠোর লড়াইেয়র সম্মুখীন হেত উদ্যত হই। 

৪৫। িকন্তু, যােত প্রেহিলকা দ্বারা প্রেহিলকা বুঝােত চেষ্টা না করা হয়, আিম এ 
পেদর অর্থ আরও স্পষ্ট ভােব উপস্থাপন করব। িপতৃগণ থেেক আগত একটা 
িবশ্বাসযোগ্য পরম্পরা  (ক) এটা বেল যে, যখন আমােদর স্বরূপ পােপ িলপ্ত হল, তখন 
ঈশ্বর এমনটা হেত িদেলন না, আমােদর পতন তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্য িবহীন থাকেব, 
িকন্তু এক একজেনর জীবেনর সাহায্যে সেই দূতেদর একজনেক িনযুক্ত করেলন যাঁরা 
তাঁর িবধান ক্রেম অশরীরী স্বরূেপর অিধকারী িছেলন। এর িবপরীেত, আমােদর স্বরূেপর 
সংহারক একই প্রকাের িবরোিধতাই করল, কেননা সে জঘন্য ও অমঙ্গলকারী একটা 
অপদূত দ্বারা মানুেষর জীবন নষ্ট করেত বসল। 

৪৬। সেই দু’টোর মধ্যে স্থিত যে মানুষ, সে িনেজর সম্মিত ক্রেম সেই দু’জেনর 
একজেনরই প্রকল্পেক জয়ী কের, সেই যে দু’জন এেকর প্রকল্প দ্বারা অন্যের প্রকল্পের 
িবরোিধতা করার জন্য মানুষেক অিবরতই অনুসরণ কের থােক; তাই মঙ্গলকর সঙ্গী 
যুক্তি দ্বারা মানুষেক সদ্‌গুেণর সেই মঙ্গল িবষয়গুলো দেখান যা ন্যায়বােনরা প্রত্যাশায় 
দর্শন কের, একই সময় অপরজন সেই সমস্ত জড় আমোদপ্রমোদ দেখায় যেখােন 



মঙ্গলকর কোনও প্রত্যাশা নেই, এমনিক বর্তমান যে আমোদপ্রমোদ মানুষ ভোগ কের ও 
স্বচক্ষে দেখেত পায়, তা মূর্খ মানুষেদর ইন্দ্রিয়গুলোেক বন্দি কের তোেল। 

৪৭। তখন, যে যে আমোদপ্রমোদ আমােদর লোভ দেখায়, মানুষ যিদ যুক্তি সহকাের 
যা শ্রেয় তার িদেক িফের সেই আমোদপ্রমোদ থেেক দূের সের যায়, অর্থাৎ, বলেত 
গেেল, মানুষ যিদ িরপুেক িপঠ দেিখেয় িনেজর প্রাণ আয়নার মতই যেন এমনভােব 
সম্মুেখ রােখ যােত প্রাণ মঙ্গলময় প্রত্যাশার িদেক িফের তাকায় যােত কের সে িনেজর 
প্রােণর শুিচতায় ঈশ্বেরর দেখানো সদ্‌গুেণর সমস্ত প্রিতমূর্তি ও প্রিতিবম্ব খোদাই করেত 
পাের, তেবই ভাইেয়র সাহায্য তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এিগেয় আেস ও তার 
সহায়তা কের। কেননা, যে দূত, িযিন (যেমন বলা হেয়েছ) সেসময় আিবর্ভূত হন ও 
আমরা ফারাওর কােছ এিগেয় যেেত যেেত আমােদর সাহায্য কেরন, সেই দূতেক, 
একপ্রকাের, যুক্তিসঙ্গত ও আধ্যাত্মিক অর্থে, মানুেষর প্রােণর ভাই বেল গণ্য করা যেেত 
পাের। 

৪৮। যাই হোক না কেন, কেউই যেন না ভােব যে, ঐিতহািসক ঘটনাগুলোর 
িববরণী ধারণার এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অনুক্রেমর সঙ্গে এমন সূক্ষ্ম িমল রােখ, যার 
ফেল সে যখন দেেখ, িববৃত ঘটনাগুলোর কেয়কটা এই ব্যাখ্যা থেেক বাদ পেড়, তখন 
এই িভত্তিেত সে ব্যাখ্যাটা সম্পূর্ণরূেপ অস্বীকার কের। বরং, যে লক্ষ্যের িদেক তািকেয় 
আমরা এসমস্ত িবষয় ব্যক্ত করিছ, সে সবসময় আমােদর আলোচনার সেই লক্ষ্য মেন 
রাখুক; ইিতমধ্যে আমরা আেগ থেেকই, সেই মুখবন্ধেই, এটা বেলিছলাম যে, উৎকৃষ্ট 
মানুষেদর জীবনী পরবর্তীকােলর মানুষেদর জন্য সদ্‌গুেণর দৃষ্টান্ত বেল উপস্থািপত 
হেয়েছ। 

৪৯। সুতরাং, যারা তাঁেদর কর্মকীর্তির অনুকরণ করেত ইচ্ছুক, যেেহতু তােদর 
পক্ষে ঘটনাবিলর একই অরণ্যের মধ্য িদেয় যাওয়া সম্ভব নয়—েকননা কেমন কের সেই 
জনগণেক পুনরায় পাওয়া যেেত পাের যারা িমশের স্থানান্তেরর ফেল বৃদ্ধি পায়? কেমন 
কের সেই স্বৈরশাসকেক পাওয়া যেেত পাের যে তােদর অত্যাচারী ও পুত্রসন্তানেদর 
িবরোধী, িকন্তু একাধাের এমনটা দেয় যেন যে িলঙ্গ বেিশ দুর্বল ও নম্র সেই িলঙ্গ অিধক 
মাত্রায় বৃদ্ধি পায়? এবং িববরণীেত যত ঘটনা অন্তর্ভুক্ত তত ঘটনাগুলোর জন্য একই 



কথা প্রয়োজ্য—সুতরাং, খোদ ঘটনাগুলোর িভত্তিেত যেেহতু দেখা গেল, সেই সুখী 
মানুষেদর আশ্চর্য কর্মকীর্তি অনুকরণ করা সম্ভব নয়, সেজন্য, যে যে ঘটনাগুলো 
উপযোগী, কেবল সেগুলোেকই বাহ্যিক শ্রেিণ থেেক নৈিতক িশক্ষায় স্থানান্তর করা 
দরকার, কেননা যারা সদ্‌গুেণর অন্বেষণ কের, এধরেনর জীবেনর জন্য কেবল সেই 
ঘটনাগুলো থেেকই তােদর কােছ সাহায্য আসেত পাের। 

৫০। িকন্তু এমনটা অিনবার্য হেল যে, ঐিতহািসক ঘটনাগুলোর কেয়কটা আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যার অনুক্রম ও সঙ্গিতর বাইের পেড়, তাহেল আমরা সেগুলো আমােদর বক্তব্যের 
লক্ষ্যের পক্ষে অনুপযোগী ও মূল্যহীন বেল বািতল করব, এবং এইভােব আমােদর পক্ষে 
অন্যান্য ঘটনাগুলোেত সদ্‌গুণ সংক্রান্ত বর্ণনা বন্ধ না করা আমােদর পক্ষে সম্ভব হেব। 

৫১। আিম আরোন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা লক্ষ কেরই এ প্রাথিমক িনয়মগুলো ব্যক্ত করিছ 
যােত পরবর্তী একটা ঘটনা িবষয়ক একটা অিভযোগ আেগ থেেক সমাধান করেত পাির। 
কেননা সেই দূত যে অশরীরী ও আত্মিক িদক িদেয় প্রােণর সঙ্গে আত্মীয় সম্পর্ক রােখন, 
অথবা, সেই দূেতর উৎপত্তি যে আমােদর সৃষ্টির পূর্বকালীন, অথবা, যারা িবরোধীেদর 
িবরুদ্ধে লড়াইেত নােম, সেই দূত যে তােদর সহায়তা কেরন, এসমস্ত িবষেয় একজন 
বলেত পাের যে, এসবিকছু মেেন িনেত সে সম্মত। িকন্তু, ব্যাখ্যা যে এসমস্ত িকছুর 
প্রতীক িহসােব আরোনেক বেেছ নেেব, তােত সে অসম্মত, কেননা আরোন 
ইস্রােয়লীয়েদর প্রিতমাপুজায় চািলত কেরিছেলন। 

৫২। যে ব্যক্তি এই অিভযোগ তোেল আমরা িববরণীর অনুক্রম আেগ থেেক 
উপস্থাপন ক’রে যা ইিতমধ্যে বেলিছ তােত উত্তর দেব, যথা, যা আমােদর লক্ষ্যের 
বাইের তা সেটার পক্ষে অন্যান্য ঘটনাগুলোর সঙ্গিত অস্থির করেত নেই, এবং যিদও 
এক ও একই নাম ভাইেক ও দূতেক িনর্দেশ কের, তবু সেই নামগুলোর প্রত্যেকটা 
নােমর জন্য পরস্পর িবরোধী অর্থ উপযোগী করা হয়। 

৫৩। কেননা কেবল ঈশ্বেরর শুধু নয়, শয়তােনরও দূত উল্লিিখত (ক), এবং যে ভাল 
তােক শুধু নয়, যে মন্দ তােকও আমরা ভাই বিল। বাস্তিবকই শাস্ত্র ভাল ভাইেদর সম্পর্কে 
বেল, দুর্দশার িদেন ভাইেয়রা তোমার উপযোগী হেত পাের (খ), ও মন্দ ভাইেদর সম্পর্কে 
বেল, প্রত্যেক ভাই পােয়র গোড়ািলেত চক্রান্ত করেব (গ)। 



মুক্তি সংবাদ 
[যাত্রা ৪:২৯ দ্রঃ] 
৫৪। আলোচনার অনুক্রম সংক্রান্ত এ প্রাথিমক িনয়মগুলো ব্যক্ত করার পর, এবং এ 

িবষেয়র গভীরতর পরীক্ষা যথাস্থােন স্থিগত করার পর, এসো, যে িবষয় আমােদর হােত 
রেয়েছ, এখন সেটা িনেয় ব্যস্ত হই। তাঁর কােছ আিবর্ভূত আলো দ্বারা পরাক্রমী হেয় উেঠ 
ও এই ভাইেক িমত্র ও সহায়ক বেল গ্রহণ কের মোিশ জনগেণর কােছ সাহেসর সঙ্গে 
মুক্তির কথা বেলন, িপতৃগেণর বংশমর্যাদা স্মরণ কিরেয় দেন, ও কাদামািট ও ইেটর 
িপড়ন থেেক কেমন কের রেহাই পেেত হেব সেিবষেয় পরামর্শ দেন। 

৫৫। িকন্তু এসমস্ত িবষয় িদেয় িববরণী আমােদর কী িশক্ষা দেয়? িশক্ষা এ, 
জনগেণর মধ্যে কথা বলার জন্য যে কেউ উপযোগী িশক্ষা দ্বারা িনেজর কথা বলা ক্ষেত্রে 
িনেজেক প্রস্তুত কেরিন, তার পক্ষে প্রকাশ্যে কথা বলার জন্য হািজর হওয়া উিচত নয়। 
কেননা তুিম িক এটা দেখেত পার না যে মোিশ এপর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতায় বেেড় ওঠার 
আেগ যখন যুবক িছেলন, তখন, যে দু’জন ঝগড়া করিছল, তারা তাঁেক অগ্রাহ্য 
শান্তিস্থাপক বেল গণ্য কেরিছল? িকন্তু এখন িতিন হাজার হাজার লোকেদর সামেন ্ 
একভােবই কথা বেলন, কেমন যেন িববরণী স্পষ্টতার সঙ্গে শুধু এটাই বলত যে, তুিম 
যিদ অিধক মনোিনেবশ দ্বারা এক্ষেত্রে অিধকার অর্জন কের না থাক তেব শ্রোতােদর 
িশক্ষা ও পরামর্শ দেবার দুঃসাহস করো না। 

৫৬। িকন্তু আরও বেিশ উপযোগী বাণী উচ্চারণ করার পর, মুক্তি দেখাবার পর, ও 
সেই মুক্তি বাসনা করার জন্য শ্রোতােদর উৎসািহত করার পর, শুধু তখনই শত্রু জ্বেল 
ওেঠ, ও যারা মোিশর কথা শুনিছল তােদর কষ্ট বৃদ্ধি কের। এই িবষয়ও আমােদর 
লক্ষ্যের বিহর্ভূত নয়। 

কেননা যারা স্বৈরশাসন থেেক মুক্তির আহ্বান গ্রহণ কের ও সেই বাণীেক আঁকিড়েয় 
ধের, তারা অেনেকই এখনও িবরোধীর দ্বারা প্রলোভেনর আক্রমেণর হুমিকর সম্মুখীন। 

৫৭। তােদর মধ্যে অেনেক, িবেশষভােব তারা যারা উৎিপড়কেদর আক্রমেণর ফেল 
যেথষ্ট শক্ত হেয়েছ, িবশ্বােস িনেজেদর অিধক দৃঢ় ও সক্ষম দেখায়; অন্যিদেক, দুর্বলেদর 
মধ্যে কেয়কজন সেই আক্রমেণ হার মােন, তারা সেই আক্রমেণর সামেন এটা ঘোষণা 



কের যে, এই উদ্দেশ্যে তেমন কষ্টের অধীন হওয়ার চেেয় তােদর পক্ষে মুক্তি সংবােদ 
বিধর থাকা বেিশ উপযোগী। 

৫৮। দাসত্ব থেেক িনেজেদর মুক্ত কের িদেত যারা ইস্রােয়লীয়েদর আহ্বান করিছল, 
যারা তােদর অিভযুক্ত কেরিছল, সেই ইস্রােয়লীয়েদর অল্প সাহেসর জন্য তা সেসময়ও 
ঘেটিছল। িকন্তু এজন্য যে তােদর বাণী মঙ্গেলর িদেক আকর্ষণ করা বন্ধ করেব তা নয়, 
যিদও যে কেউ এখনও িশশুতুল্য, অনিভজ্ঞ ও মেন অপক্ব, সে অনিভজ্ঞতার জন্য 
প্রলোভেনর সামেন ভয় পায়। 

৫৯। কেননা সেই অিনষ্টকারী ও ধ্বংসকারী িদয়াবল মানুষেদর িবরুদ্ধে ব্যস্ত থােক, 
যারা পরাধীন তারা যেন স্বর্গের িদেক না তাকায় িকন্তু মািটর িদেক, িনেচই, অবনত 
থােক ও কাদামািট িদেয় ইট তৈির কের। কেননা সকেলর কােছ এটা স্পষ্ট যে, পেটুকতা 
ও ভোজনিবলাসই একজেনর কাম্য হোক, ধন-ঐশ্বর্যই একজেনর লক্ষ্য হোক, যা িকছু 
জাগিতক তৃপ্তির িবষয়, তা সবই মািট ও জল থেেক আগত। 

৬০। সেই মািট ও জেলর িমশ্রেণ যা হয়, তা কাদামািট, ও কাদামািট নােম 
অিভিহত; এবং যত মানুষ পার্থিব আমোদপ্রমোেদর অন্বেষেণ তােত িনেজেদর পূর্ণ কের, 
তােদর মধ্যে যে স্থান সেই আমোদপ্রমোদ গ্রহণ কের তারা সবাই সেই উদার স্থান 
কখনও পূর্ণ কের রাখেত পাের না, িকন্তু অিবরতই পূর্ণ করা হেয়ও স্থানটা, সেখােন যা 
নতুন কের ঢুকেত থােক তা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় খািল হেয় যায়। কেননা ইট-
প্রস্তুতকারক যেমন সেই ছাঁেচর মধ্যে সবসময় কাদামািট ফেেল যে ছাঁচ অিবরতই খািল 
হয়, তেমিন, আিম মেন কির, সেই মানুষ হয় যে প্রােণর অিভলাষী অংেশর িদেক 
তাকায়, এবং এেত এ অস্পষ্ট প্রতীেকর অর্থ সহেজ স্পষ্ট হয়। 

৬১। কেননা যে কেউ িনেজর অন্বেষার বস্তু িদেয় িনেজর বাসনা পূরণ কের, তারপর 
যখন বাসনা অন্য বস্তুর িদেক ফেের, তখন সেই বাসনা ক্ষেত্রে সে িনেজেক আবার 
শূন্যই পায়; এবং আমােদর মধ্যে এ প্রক্রিয়া কখনও থােম না যতক্ষণ না আমরা বস্তুগত 
জীবন থেেক িনেজেদর মুক্ত কের িদই। 

৬২। এবং যে খড়কুটো তা থেেক উৎপন্ন হয় সেই ক্ষেত্রে, ও যে কেউ স্বৈরশাসেকর 
আেদেশর অধীন হেয় তা ইেটর সঙ্গে মেশােত বাধ্য, সেই খড়কুটো আমরা ঐশ্বিরক 



সুসমাচােরর ও প্রেিরতদূেতর গভীর বাণীর িভত্তিেত ব্যাখ্যা কির (ক), কারণ উভয়ই একই 
ভােব খড়কুটোটা আগুেনর ইন্ধন বেল ব্যাখ্যা কের। 

দশ আঘাত 
[যাত্রা ৭:১০-১২ দ্রঃ] 
৬৩। সুতরাং, যে কেউ সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে িবিশষ্ট, যারা ভ্রান্তির বেশ িনেজেদর বশীভূত 

কেরেছ, সে যখন প্রজ্ঞাময় ও মুক্ত জীবেন তােদর আকর্ষণ করেত ইচ্ছা কের, তখন, 
প্রেিরতদূেতর কথামত (ক), নানা ছলচাতুির িনেয় আমােদর িবরুদ্ধে যে চক্রান্ত কের, সে 
ঐশিবধােনর জায়গায় চালািকর ফন্দি-িফিকর উপস্থাপন করেত জােন। আিম 
িমশরীয়েদর সাপগুলো অর্থাৎ মোিশর লািঠ দ্বারা িনঃেশিষত সেই ফন্দি-িফিকেরর িবিবধ 
চালািকর কথা িবেবচনা কেরই একথা বলিছ, এবং যতখািন সমুিচত িছল, আমরা সেই 
অনুসাের এিবষেয় যেথষ্ট মন্তব্য উপস্থাপন কের এেসিছ। 

৬৪। সেজন্য, যে কেউ সদ্‌গুেণর অপরােজয় এই লািঠর অিধকারী যা সমস্ত িমথ্যা 
লািঠ ধ্বংস কের, সে সেই পথ িদেয় রীিতমত এিগেয় চেল যা মহত্তর িবস্ময়কর কােজ 
চালনা কের। িকন্তু যারা দৈবাৎ সেখােন উপস্থিত, তােদর আশ্চর্যান্বিত করার জন্যই যে 
সে সেই কাজগুলো সম্পাদন কের তা নয়, িকন্তু যারা পিরত্রাণ পােব তােদরই উপকািরতা 
লক্ষ কেরই সে সেই সবই কের, কেননা সদ্‌গুেণর িবস্ময়কর কাজ দ্বারা, যা শত্রুময় সে 
তা দূর কের দেয় ও যা িকছু তার িনেজর বংশগত, সে তা সাহায্য কের। 

৬৫। সুতরাং, এসো, আধ্যাত্মিক অর্থ লক্ষ ক’রে সর্বপ্রথেম প্রিতিট িবস্ময়কর 
কােজর সাধারণ লক্ষ্য িশেখ িনই, তেবই ধারণাটা ধারাবািহক ভােব এক একটা 
িবস্ময়কর কােজর জন্যও উপযোগী কের তুলেত পারব। কেননা যারা ঐশ্বিরক বাণীেক 
গ্রহণ কের নেয়, সত্য সংক্রান্ত িশক্ষা তােদর মনোিনেবশ অনুযায়ী িবিবধ ধরেনর ফল 
ফলায়। কেননা যিদও সেই িশক্ষা, যা মঙ্গল ও যা মন্দ, তা সকেলর কােছ একইভােব 
প্রমাণ কের, তবু যার মনোিনেবশ সেই প্রমােণর প্রিত উন্মুক্ত, সে মেন আলোিকত হয়; 
অপরিদেক, যে িবপরীত ধরেনর মনোিনেবেশর অিধকারী ও প্রাণ িদেয় সত্যের রশ্মির 
িদেক তাকােত অস্বীকার কের, সে ভ্রান্তির অন্ধকাের থেেক যায়। এিবষেয় আমােদর এ 



সাধারণ ধরেনর যুক্তি সিঠক হেল, তেব যখন বািক িবস্ময়কর কাজগুলো একটার পর 
একটা িবেবচনা করব তখন অবশ্যই একই সিঠক ফলাফল পাব, কারণ এক একটা 
উপিবষেয়র িবশ্লেষণ সাধারণ প্রমােণর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। 

[যাত্রা ৭:২০ দ্রঃ] 
৬৬। এজন্য, যে সমস্ত অমঙ্গল িমশরীয়েদর আঘাত করিছল, িবজাতীয়েদর মােঝ 

বাস করা সত্ত্বেও িহব্রু যে সেই সমস্ত অমঙ্গল থেেক অক্ষত হেয় থেেকিছল তােত আশ্চর্য 
হওয়ার িকছু নেই, কারণ দেখা যেেত পাের যে আজও িঠক তাই ঘেট। কেননা বড় বড় 
শহের নাগিরেকরা িভন্ন িভন্ন ধর্মতত্ত্ব পালন ক’রে িনেজেদর মধ্যে িবভক্ত: িবশ্বােসর 
উৎস থেেক উৎসািরত জল কেয়কজেনর কােছ পান করার যোগ্য ও স্বচ্চ, এবং তারা 
ঐশিশক্ষা দ্বারা সেই জল তুেল আেন; অপরিদেক অন্য কেউ আেছ যারা ভ্রান্তমেতর 
কারেণ িমশরীয়েদর মত ব্যবহার কের, ও এেদর জন্য জল দূিষত রক্ত হয়। 

৬৭। এমনিক, ভ্রান্তির দূষণ দ্বারা চালািকর জাদু প্রায়ই িহব্রুেদর পানীয়েক রক্তে 
পিরণত করেত চেষ্টা কের, অর্থাৎ আমােদরও কােছ সেই জাদু এমনটা দেখােত চায় যে, 
আমােদর ধর্মতত্ত্ব যা, তা আসেল তা নয়; িকন্তু চালািক হািতয়ার কের সেই জাদু যিদও 
জেলর উপিরভাগ লাল কের, তবু সমস্ত জল অব্যবহার্য করেত পাের না। কেননা, সেই 
জল িবষেয় িবরোধীরা এমন অপবাদ রিটেয় বেড়ায় যা অেনেকর মন জয় করেত পাের, 
তবু িহব্রু মানুষ চালািকর বাহ্যিক চেহারায় মনোযোগ না িদেয় সত্যকার জল খেেত 
থােক। 

[যাত্রা ৮:২ দ্রঃ] 
৬৮। একই কথা সেই বেেঙর বেলায়ও প্রযোজ্য, সেই যে বেঙ-জাত ঘৃণ্য ও 

উচ্চরবকর, যার জীবনধারণ উভয়চর, যার হাঁটােফরা লম্ফমান, যা দেখেত শুধু িবশ্রী নয় 
িকন্তু চামড়ার জন্য ঘ্রােণও দুর্গন্ধময়, যা িমশরীয়েদর বাসায়, খােট ও ভাণ্ডারঘের 
অনুপ্রিবষ্ট হয় িকন্তু িহব্রুেদর জীবনধারণ আক্রমণ কের না। 

৬৯। কেননা সত্যিই, অিনষ্টের ফল বেঙ-জােতর ফেলর মত, তা মানুষেদর জঘন্য 
অন্তর থেেক অৈথ জলাশয় থেেকই যেন জন্ম নেয়। এ বেঙগুলো তােদরই ঘের বাস কের 
যারা িমশরীয়েদর মত জীবনযাপন করেত বেেছ িনেয়েছ। এ বেঙগুলো খাবার টেিবেলও 



দেখা দেয়, খাটেকও রেহাই দেয় না ও সেই ভাণ্ডারঘেরও অনুপ্রেবশ কের যেখােন 
মূল্যবান িবষয় সংরক্ষিত। 

৭০। তাই তুিম সেই জঘন্য ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারণ লক্ষ কর যা প্রকৃত কাদা ও 
প্রকৃত পঙ্ক থেেক জিনত, যা যুক্তিিবরুদ্ধ জীবনধারেণর অনুরূপ হবার জন্য স্বভাব দু’টোর 
একটায়ও অিবচল থােক না যেেহতু স্বভােব মানবীয় িকন্তু ভাবােবেগর কারেণ পশুময়, ও 
এজন্যই সেই উভয়চর ও দ্বিিবধ জীবনধারণ প্রকাশ কের: তেব তুিম তার মধ্যে এই 
রোেগর িচহ্ন খােট শুধু নয়, িকন্তু খাবার টেিবেলর উপের ও ভাণ্ডারঘেরও এমনিক 
বািড়র বািক সবিকছুেতই পােব। 

৭১। কেননা যে কেউ সেইভােব জীবনযাপন কের সে সবিকছুেতই উচ্ছৃঙ্খলতা 
প্রকাশ কের, যার ফেল যেকোন একজন বািড়র সাজসজ্জা থেেকও উচ্ছৃঙ্খল ও শুিচ 
মানুেষর জীবনধারণ সহেজ িচেন িনেত পাের। কেননা প্রথমজেনর ঘের দেওয়ােলর 
লেপেন এমন িশল্পিসুলভ িচত্র দেখা যায় যেগুলো উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগপূর্ণ লালসা 
উত্তেিজত কের ও সেই রোেগর প্রকৃিত মেন কিরেয় দেয়, কারণ তেমন ভাবােবগ সেই 
লজ্জাকর ছিব দর্শেনর মধ্য িদেয় প্রােণ অনুপ্রেবশ কের। িকন্তু সুিবেবচক মানুেষর ঘের 
সমস্ত সতর্কতা ও যত্ন িবরাজ কের যােত উচ্ছৃঙ্খল িচত্র থেেক চোখ শুদ্ধ করা যেেত 
পাের। 

৭২। আমরা সুিবেবচক মানুেষর খাবার টেিবলেকও সেইমত শুিচ পিবত্র পাই, িকন্তু 
কাদাময় জীবেন যে গড়াড়িড় কের, তার খাবার টেিবল বহু খাদ্যে পিরপূর্ণ ও বেেঙর মত 
জঘন্য। এবং যিদ তুিম ভাণ্ডারঘরগুলো অর্থাৎ জীবেনর অন্তরঙ্গতা ও রহস্যািদ লক্ষ 
করেব, তাহেল এধরেনর মানুষেদর মধ্যে বেেঙর জঘন্যতা আরও বেিশ পােব। 

ফারাওর কিঠন হৃদয় ও মানুেষর বেেছ নেওয়ার স্বাধীনতা 
[যাত্রা ৯:১২ দ্রঃ] 
৭৩। িববরণী যখন এটা বেল যে সদ্‌গুেণর লািঠ িমশরীয়েদর িবরুদ্ধে এ িবস্ময়কর 

কাজগুলোও সাধন করল, তখন সেই িববরেণর িবষেয় যেন িবহ্বল না হই। কেননা 
িববরণী এটা বেল যে, সেই স্বৈরশাসক ঈশ্বেরর কর্মফেলই কিঠন হল। সুতরাং, যােক 



ঊর্ধ্ব থেেক আসা বাধ্যবাধকতার জোের কিঠন ও িবরোধী করা হেয়েছ, তােক কেমন 
কের অপরাধী বেল গণ্য করা যায়? ঐশ প্রেিরতদূতও এক স্থােন একই কথা বেলন, 
‘আর যেেহতু তারা িনেজেদর জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরেক স্বীকার করেত সম্মত হয়িন, সেজন্য 
ঈশ্বর লজ্জাকর ভাবােবেগ তােদর ছেেড় িদেয়েছন’  (ক), এবং িতিন সমকামীেদর কথা 
উল্লেখ কেরন ও তােদরও কথা উল্লেখ কেরন যারা লজ্জাকর ও অকথনীয় উচ্ছৃঙ্খলতার 
জন্য শালীনতার িবরুদ্ধে আচরণ কের। 

৭৪। তবু যিদও ঐশশাস্ত্র একথা বেল, ও যে কেউ লজ্জাকর ভাবােবেগর প্রিত 
তািড়ত ঈশ্বর তােক সেই ভাবােবেগর হােত তুেল দেন, তবু ফারাও যে ঐশ ইচ্ছা দ্বারা 
কিঠন হয় তা নয়, বেেঙর জীবেনর মত জঘন্য জীবনও সদ্‌গুণ দ্বারা প্রদত্ত নয়। কেননা 
যিদ ঈশ্বর তেমনটা ইচ্ছা করেতন, তাহেল তাঁর এ িসদ্ধান্ত এেকবাের সকেলর উপেরই 
একই শক্তি িবস্তার করত যার ফেল জীবনধারণ ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ ও িরপুর মধ্যে কোনও 
পার্থক্য দেখা যেেত পারত না। িকন্তু যেেহতু মানুেষরা কেউ কেউ এইভােব কেউ কেউ 
সেইভােব জীবনযাপন কের, কেউ কেউ সদ্‌গুণ দ্বারা চািলত হেয় ও কেউ কেউ িরপুেত 
িনমজ্জিত হেয় জীবনধারণ কের, সেজন্য কেউই যুক্তিসঙ্গত ভােব ঐশ ইচ্ছা ক্রেম 
িনর্ধািরত অবশ্যম্ভাবী অিনবার্যতার উপের জীবেনর নানা পার্থক্য আরোপ করেত পারেব 
না, কেননা জীবেনর সেই নানা পার্থক্য এক একজেনর বেেছ নেওয়া দ্বারা িনর্ধািরত। 

৭৫। তাই, কােক যে সেই লজ্জাকর ভাবােবেগ ছেেড় দেওয়া হয়, তা প্রেিরতদূত 
থেেক স্পষ্টভােব িশখেত পাির (ক): যে কেউ ঈশ্বরেক জানেত চায়িন, িতিন তার দ্বারা 
জ্ঞাত হনিন িবধায় ঈশ্বর তােক রক্ষা কেরন না ও ভাবােবেগর হােত ছেেড় দেন। িকন্তু 
ঈশ্বরেক জানায় ব্যর্থ হওয়ার কারেণ সেই ব্যক্তি লজ্জাকর ও ভাবােবেগ বশীভূত জীবেন 
চািলত হয়। 

৭৬। কেননা, যিদ একজন বেল, অমুক সূর্যের িদেক তাকায়িন বেল সূর্য তােক গর্তে 
পড়েত িদেয়েছ, তাহেল আমরা এমনটা ভাবব না যে, সূর্যের িদেক যে তাকােত চায়িন 
সেই জ্যোিতষ্ক ক্রুদ্ধ হেয় তােক গর্তে ফেেল িদল, িকন্তু যুক্তিসঙ্গত ভােব এটা বুঝব যে, 
যে কেউ আলোর িদেক তাকায় না, আলোর িদেক না তাকানোটাই হল তার গর্তে পেড় 
যাওয়ার কারণ। এটা স্পষ্ট যে, প্রেিরতদূেতর বাণীও িঠক এভােব তখনই বোঝা উিচত 



যখন িতিন এমনটা বেলন যে, ঈশ্বরেক যে জােন না, তােক লজ্জাকর ভাবােবেগ ছেেড় 
দেওয়া হয়, এবং িমশরীয়েদর স্বৈরশাসকেক ঈশ্বর দ্বারা কিঠন করা হেয়েছ; অর্থাৎ এই 
অর্থে নয় যে, ঐশ ইচ্ছা ফারাওর প্রােণ িবরোিধতার আত্মা জািগেয় তুেলেছ, িকন্তু এই 
অর্থে যে, ফারাও অিনষ্টের প্রিত প্রবণ িছল িবধায়, যে বাণী তার িবরোিধতা নরম করেত 
পারত সে িনেজর স্বাধীন বেেছ নেওয়াটার ফেল সেই বাণী গ্রহণ কের নেয়িন। 

৭৭। একই প্রকাের, িমশরীয়েদর মােঝ আিবর্ভূত সেই সদ্‌গুেণর লািঠও িহব্রুেক 
বেেঙর জঘন্য জীবনধারণ থেেক শুিচ কের ও এটা দেখায় যে, িমশরীেয়রা এই রোেগ 
ভোেগ। 

[যাত্রা ৮:৯ দ্রঃ] 
৭৮। িকন্তু সেই সময় এল যখন মোিশ িমশরীয়েদর উপেরও হাত বাড়ান ও 

বেঙগুলো ধ্বংিসত হয়। এ এমন িকছু যা আমরা আজও দেখেত পাই। কেননা যারা 
িবধানকর্তার হাত বাড়ানোটা িবচার-িবেবচনা কের থাকেব (এবং তুিম অবশ্যই ভাল মত 
জান রহস্যময় প্রতীকটা তোমােক কী বেল যােত কের িবধানকর্তা বলেত সত্যকার 
িবধানকর্তােক বোঝ ও হাত বাড়ানো বলেত তাঁেক বোঝ িযিন ক্রুেশ হাত বাড়ান), 
সুতরাং এরা যিদও িকছুক্ষণ আেগ জঘন্য ও কাদাময় জীবন যাপন করিছল, তবু িযিন 
আমােদর জন্য হাত বািড়েয়েছন তারা যিদ তাঁর িদেক তাকায় তেব তারা এ অিনষ্টকর 
সহবাস থেেক মুক্তি পায়, কারণ ভাবােবগ মারা গেেছ ও পেচ গেেছ। 

৭৯। বাস্তিবক পক্ষে, এ রোগ থেেক যােদর মুক্ত করা হেয়েছ, পশুতুল্য যত তাড়নার 
মৃত্যুর পের তােদর পক্ষে অতীত জীবেনর স্মৃিত অশালীন ও অরুিচকর লােগ, কেননা 
তেমন জীবেনর প্রিত প্রাণ লজ্জায় ঘৃণা বোধ কের; প্রেিরতদূতও তােদরই কােছ একই 
কথা বেলন যারা িরপু থেেক সের যায় ও সদ্‌গুেণর অন্বেষণ কের; িতিন বেলন, তােত 
তোমরা কী ফল পেেত? এমন ফল যার কথা ভেেব এখন তোমরা লজ্জাবোধ করছ (ক)। 

[যাত্রা ১০:২২-২৩ দ্রঃ] 
৮০। িচন্তা-ভাবনার একই ধারা অনুসরণ কের তুিম সেই হাওয়াও ব্যাখ্যা কর যা 

লািঠর প্রভােব িমশরীয়েদর চোেখ কালো হয় িকন্তু িহব্রুেদর চোেখ সূর্যে পিরপূর্ণ হেয় 



উজ্জ্বল হয়। আিম যে ব্যাখ্যার অর্থ উপস্থাপন কেরিছ, তার শক্তি িবেশষভােব এখান 
থেেকই আেস, তথা, একটা পরাক্রম যে এমনটা কের যােত এক দল ঘোর অন্ধকাের 
থাকেব ও আর এক দল আলোেত থাকেব, তা যে ঊর্ধ্ব থেেক আগত একটা অিনবার্য 
পরাক্রম তা নয়। িকন্তু মানুষ এই আমরা সেই আলো ও সেই অন্ধকােরর কারণসমূহ 
আমােদর অন্তের, আমােদর স্বরূেপ ও আমােদর স্বাধীন বেেছ নেওয়ােতই রািখ, ও 
আমরা যে অবস্থা ইচ্ছা কির সেই অবস্থায়ই রেয়িছ। 

৮১। কেননা, িববরণী অনুসাের, িমশরীয়েদর চোখ যে অন্ধকাের িছল, এর কারণ 
এই নয় যে মাঝখােন এমন প্রাচীর বা পর্বত দাঁড়াচ্ছিল যা চোখ ও রশ্মি ছায়ায় আটিকেয় 
রাখিছল; িকন্তু সূর্য িনেজর রশ্মি সমান ভােব সবিকছুর উপের ছিড়েয় িদেত িদেত 
িহব্রুরা আলো উপভোগ করিছল িকন্তু িমশরীেয়রা এ উপকােরর অভাব ভোগ করিছল। 
সেই অনুসাের, আলোেত যািপত জীবন সমান ভােব সকেলর কােছ সম্ভাব্য বেল 
উপস্থািপত, তবু িনেজর কু-আচরেণর িরপুর অন্ধকােরর িদেক তািড়ত হেয় কেউ 
অন্ধকাের হাঁেট, িকন্তু অন্য কেউ সদ্‌গুেণর আলো দ্বারা আলোিকত হয়। 

৮২। অন্ধকাের িতন িদন কষ্টভোগ করার পর িমশরীেয়রাও যে পুনরায় আলো 
ভোগ করেত পাের, এিবষেয় হয় তো একজন এ ঘটনা থেেক সূত্র পেেয় সেই 
পুনঃপ্রিতষ্ঠার (ক) কথা ভাবেত অনুপ্রািণত হেব যা এসমস্ত িকছুর পের সেই সকেলর জন্য 
স্বর্গরাজ্যের প্রতীক্ষায় রেয়েছ যারা জাহান্নােম দণ্ডিত হেয়েছ  (খ)। কেননা িববরণী 
অনুসাের, বাক্যে ও ধারণায়, সেই স্পর্শনসাধ্য অন্ধকার বাইেরর অন্ধকােরর সঙ্গে ঘিনষ্ঠ 
সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। এবং উভয় অন্ধকার তখনই িমিলেয় যায় যখন মোিশ (যেইভােব 
আমরা তাঁর িবষেয় উপের ব্যাখ্যা কেরিছ) অন্ধকার-িনবাসীেদর জন্য হাত বাড়ান। 

৮৩। একই প্রকাের, সেই চুল্লি জিনত ছাই যা িমশরীয়েদর গােয় ক্ষতযুক্ত ঘা 
ওঠায়  (ক), চুল্লি শব্দের প্রতীকতার খািতের তাও উপযোগী ভােব জাহান্নােমর আগুন 
িবিশষ্ট সেই দণ্ড বেল ব্যাখ্যা করা যেেত পাের যা িবষেয় হুমিক দেওয়া হেয়িছল ও 
কেবলমাত্র তােদরই আঘাত কের যারা িমশরীয়েদর মত জীবনযাপন কের। 

৮৪। িকন্তু একজন যিদ সত্যিকাের ইস্রােয়লীয় ও আব্রাহােমর সন্তান, ও িনেজর 
জীবনাচরেণ তাঁেক এমন ভােব লক্ষ কের যার ফেল িনেজর স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা দ্বারা 



মনোনীতেদর সঙ্গে ঘিনষ্ঠ বংশ-সম্পর্ক দেখায়, তাহেল সেইজন সেই কষ্টদায়ী চুল্লি 
জিনত কোনও ক্ষিত ভোগ কের না। এেদর বেলায়ও সেই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হেত পাের যা 
মোিশর দু’ হাত বাড়ানো িবষেয় কষ্টিনবারণ ও দণ্ডমুক্তি অর্থে উপস্থাপন করা হেয়িছল। 

৮৫। সেই যে িচক্কণ মশা অদৃশ্য কামড় িদেয় িমশরীয়েদর আঘাত কের, সেই যে 
ডাঁশ কামড় িদেয় কষ্টকর ভােব দেহগুলোর গােয় লেেগ থােক, সেই যে পঙ্গপাল সমস্ত 
চাষ ধ্বংস কের, সেই যে ঝড় িশলাবৃষ্টি সহ উপর থেেক প্রবলভােব নেেম পেড়, এসমস্ত 
িবষেয়, ইিতমধ্যে ব্যাখ্যা করা ঘটনাগুলো ক্ষেত্রে পালন করা পদ্ধিত অনুসরণ ক’রে 
কারও পক্ষে প্রিতিট আঘাত ক্ষেত্রে উপযোগী ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা শ্রমদায়ী ব্যাপার 
হওয়ার কথা নয়; 

৮৬। এই অর্থে যে, সমস্ত িকছুর কারণ প্রধানত হল িমশরীয়েদর বেেছ নেওয়ার 
স্বাধীনতা, এবং িনরেপক্ষ ঐশ ন্যায্যতা তােদর প্রিতিট বেেছ নেওয়াটা স্ব স্ব যোগ্যতা 
অনুসাের পালন ক’রে সেটার িসদ্ধি স্থির কের। কেননা এসব িকছুেত আমােদর পক্ষে 
িববরণীর প্রত্যক্ষ আক্ষিরক অর্থ পালন করা উিচত নয় ও এমনটাও ভাবা উিচত নয় যে, 
ঈশ্বর থেেক অমঙ্গল তােদরই উপের বর্ষিত যারা সেটার যোগ্য; বরং এটাই ভাবা উিচত 
যে, এক একজন িনজ িনজ আঘােতর সাধক হয় যেেহতু িনেজর স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা 
দ্বারা যত দুঃখ-কষ্ট জমাচ্ছে, যেইভােব প্রেিরতদূত িনেজও তেমন মানুষেক উদ্দেশ কের 
বেলন, তোমার জেদ ও মনপিরবর্তন-িবহীন হৃদয়েক প্রশ্রয় িদেয় তুিম ক্রোেধর িদেনর 
জন্য, ঈশ্বেরর ন্যায়িবচার-প্রকােশরই সেই িদেনর জন্য িনেজর উপের ক্রোধ জিমেয় 
তুলছ: িতিন তো প্রত্যেক মানুষেক তার কর্ম অনুযায়ী প্রিতফল দেেবন (ক)। 

৮৭। কেননা, যখন িবশৃঙ্খল জীবনধারেণর ফেল পাকস্থিলেত ক্ষিতকর রস জন্ম 
নেয় ও িচিকৎসক িনেজর নৈপুণ্য দ্বারা সেগুলো বের কের দেয় যার ফেল বিম হয়, তখন 
িচিকৎসকই যে দেেহ সেই রস গঠেনর জন্য দায়ী তা নয়, িকন্তু সেই িবশৃঙ্খল 
জীবনধারণই সেসব িকছুই ঘিটেয়েছ, এবং িচিকৎসেকর নৈপুণ্য সেগুলো আলোেত আনা 
ছাড়া িকছুই কেরিন। তেমিন ভােব, যিদও আমরা এটা বিল যে, যারা খারাপ িকছু বেেছ 
িনেয়েছ, তােদর কষ্টদায়ী প্রিতফল ঈশ্বর থেেক এেস উপস্থিত হয়, তবু সেই সমস্ত 
কষ্টের সূচনা ও কারণ যে আমরা িনেজরা, তা ভাবা যুক্তিসঙ্গত। 



৮৮। কেননা, পাপ ছাড়া যে জীবনযাপন কের, তার জন্য কোন অন্ধকার নেই, 
কীটও নেই, জাহান্নামও নেই, আগুনও নেই, তেমন নামক অন্য িকছুও নেই ও ভয়ঙ্কর 
িকছুও নেই, যেইভােব িববরণীও বেল থােক: হ্যাঁ, িহব্রুরা িমশরীয়েদর কোন অমঙ্গেল 
আঘাতগ্রস্ত হয়িন। সুতরাং, যখন একই স্থােন একজন অমঙ্গেল আঘাতগ্রস্ত ও অন্য 
একজন আঘাতগ্রস্ত নয়, এবং যখন িভন্ন িভন্ন বেেছ নেওয়াটা এক একজেনর অনুরূপ 
পার্থক্য ব্যক্ত কের, তখন এটা স্পষ্ট হেব যে, আমরা িনেজরা অমঙ্গল বেেছ না িনেল 
কোনও অমঙ্গল দেখা িদেত পাের না। 

প্রথমজাতেদর মৃত্যু 
৮৯। িকন্তু এসো, যা যা পরীক্ষা কের এেসিছ, তা থেেক এটা ভাল কের বুেঝ যে, 

মোিশ ও তাঁর আদর্শমত যে কেউ সদ্‌গুণ দ্বারা িনেজেক উত্তোলন কেরন, কঠোর ও 
উন্নত জীবনধারেণ দৈিনক মনোিনেবশ দ্বারা ও ঊর্ধ্ব থেেক আসা ঐশ্বিরক আলোকীকরণ 
দ্বারা িনেজেদর প্রাণ বিলষ্ঠ কের তোলার পর তাঁরা িবমুক্ত জীবেনর উদ্দেেশ স্বেদশীেদর 
চালনা না করাটা িনেজেদর ক্ষিত বেল গণ্য কেরন। 

[যাত্রা ১১:২৯ দ্রঃ] 
৯০। এজন্য, যারা উপরোল্লিিখত অমঙ্গেলর চেেয় আরও বেিশ গুরুতর অমঙ্গল 

দেখায়, তাঁর সেই স্বেদশীেদর কােছ িগেয় মোিশ তােদর অন্তের মুক্তির বাসনা দৃঢ়তর 
কের তোেলন। এবং যখন িতিন িনেজর জনগণেক অমঙ্গল থেেক মুক্ত কের িদেত উদ্যত 
হচ্ছেন, তখন িমশরীয়েদর সকল প্রথমজাতেদর মৃত্যু ঘটান, এবং এ কর্মকাণ্ড দ্বারা 
আমােদর শেখান যে, িরপু যখন প্রথেম মাথা ওঠায় তখনই তা ধ্বংস করা দরকার, 
কেননা িমশরীয়েদর জীবনধারণ এড়ানো অন্য ভােব সম্ভব নয়। 

৯১। এ ধারণা আরও তন্ন তন্ন কের দর্শন না ক’রে তা থেেক িবদায় নেওয়া আমার 
মেত সমুিচত নয়। কেননা িববরণীর কেবল আক্ষিরক অর্থ ধরেল তেব কেমন কের 
বর্ণিত ঘটনাগুলোর জন্য ঈশ্বেরর যোগ্য ব্যাখ্যা সমর্থন করা যেেত পারেব? িমশরীয় 
অন্যায় কের ও তার স্থােন সেবমাত্র সঞ্জাত সেই ছেেলেকই শাস্তি দেওয়া হয় যে তার 
অপিরপক্ব বয়স হেতু মঙ্গল-অমঙ্গল িনর্ণয় করেত জােন না ও যার জীবন কু-ভাবােবগ 



থেেক মুক্ত। কেননা িশশুকাল কোনও ভাবােবগ মােন না, ডান ও বাঁ হােতর মধ্যকার 
পার্থক্য জােন না, কেবল স্তনই বাসনা কের, কষ্টের একমাত্র িচহ্ন িহসােব তার শুধু 
কান্নাই আেছ, ও তার প্রকৃিত যা কামনা কের তা যিদ তার ভাগ্যে আেস তাহেল হািস 
িদেয় দেখায় সে খুিশ। তেব িক, ছেেলই িপতার দুষ্টতার ঋণ শোধ করেব? তেব 
ন্যায্যতা কোথায়? ভক্তি কোথায়? পুণ্য কোথায়? কোথায় সেই এেজিকেয়ল? িতিন তো 
িচৎকার কের বেলন, ‘যে প্রাণ পাপ কের, তােকই মরেত হেব’, আরও, ‘পুত্র িপতার 
অপরােধর জন্য দায়ী হেব না’ (ক)। 

৯২। িকন্তু, কেমন কের িববরণী যুক্তির িবরোিধতা করেব? তেব, আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যার িদেক তািকেয় এটা িক আরও যুক্তিসঙ্গত হেব না যে, িববরণীর প্রতীকমূলক িকছু 
থাকেল আমরা অনুসন্ধান করব, সেই িবধানকর্তা, যা িকছু বর্ণিত, সেটার মাধ্যেম 
আমােদর একটা িশক্ষা িদেয়েছন িকনা? িশক্ষা হল এ: যখন সদ্‌গুেণর খািতের আমরা 
কোন না কোন িরপুর সম্মুখীন হই, তখন সেই অমঙ্গল যেইমাত্র মাথা উচ্চ কের তা ধ্বংস 
করা দরকার। 

৯৩। কেননা সূত্রপাত ধ্বংস করেল সেটার সঙ্গে আমরা তাও ধ্বংস করব যা পের 
আেস; সেইভােব, যেভােব প্রভু সুসমাচাের িশক্ষা িদেয় প্রায় এই একই ভাষা ব্যবহার 
কের আেদশ কেরন যেন িমশরীয়েদর িরপুর প্রথমজাতেক হত্যা করা হয়, এবং এইভােব 
িতিন আমােদর মেন কিরেয় দেন যে, অিভলাষ ও ক্রোধ একবার বশীভূত করা হেল 
তখন আমােদর পক্ষে চরম অন্যায় সেই ব্যিভচার ও নরহত্যার দাগ আর ভয় পেেত হেব 
না (ক)। কেননা ব্যিভচার হোক বা নরহত্যা হোক এ পাপ দু’টো িনেজ থেেক জন্মায় না 
যিদ না ক্রোধ নরহত্যােক ও অিভলাষ ব্যিভচারেক িসদ্ধ কের। 

৯৪। সুতরাং, যেেহতু যে কেউ অমঙ্গেলর জন্য প্রসব কের সে ব্যিভচােরর আেগ 
অিভলাষ প্রসব কের ও নরহত্যার আেগ ক্রোধ জন্মায়, সেজন্য প্রথমজাতেক যে ধ্বংস 
কের থােক, প্রথমজােতর পের যে বংশধেররা আসেব, সে সেই প্রথমজােতর সঙ্গে বািক 
অংশ সেই বংশধরেদরও ধ্বংস কেরেছ। িঠক যেমন তখনই ঘেট যখন যে সােপর মাথা 
আঘাত কের, সাপ িপছেন যা টােন, সে সােপর সঙ্গে পশ্চাদ্ভাগী সেই সবিকছুও হত্যা 
কের। 



[যাত্রা ১১:২২-২৩ দ্রঃ] 
৯৫। িকন্তু এসমস্ত িকছু হেত পাের না যিদ আমােদর প্রেবশদ্বাের সেই রক্ত পািতত 

না হেয় থােক যা সংহারকেক দূের রােখ। এবং আমােদর আলোচনায় যে ব্যাখ্যা দেওয়া 
হেয়েছ, তা যিদ তন্ন তন্ন কের বুঝেত ইচ্ছা কির, তাহেল িববরণী সেই দু’টো ঘটনা 
থেেক তথা প্রথমজাতেদর হত্যা থেেক ও রক্ত দ্বারা প্রেবশদ্বার রক্ষণ থেেক এ িশক্ষা 
অর্জন করেত দেয়: কেননা সেখােন অমঙ্গেলর প্রথম ধাক্কা ধ্বংস করা হয়, এখােন 
আমােদর অন্তের িরপুর প্রথম প্রেবশ সত্যকার মেষশাবক (ক) দ্বারা দূর কের রাখা হয়। 
কেননা যিদ সংহারক িভতের এেস থােক, তাহেল তােক এমিন কের তাড়ােত পাির না, 
বরং িবধান দ্বারা পাহারা িদই যেন সে আমােদর অন্তের অনুপ্রেবশ করেত শুরু না কের। 
পাহারা ও িনরাপত্তা বলেত প্রেবশদ্বােরর কপািল ও দুই বাজুেক মেষশাবেকর রক্তে 
িচহ্নিত করা বোঝায়। 

৯৬। ঐশ্বিরক বাণী প্রাণ সম্পর্কে প্রতীকমূলক ভােব এ িশক্ষা বুিঝেয় িদেত িদেত, 
জাগিতক িবদ্যাও সেিদেক এেতই অঙুিল িনর্দেশ কেরেছ যখন প্রাণেক যুক্তিিবিশষ্ট, 
অিভলাষিবিশষ্ট ও রোষিবিশষ্ট ভােগ িবভক্ত কেরেছ। সেই জাগিতক িবদ্যা এিবষেয় বেল 
যে, সেই ভাগ িতনেটর মধ্যে রোষ ও অিভলাষ িনম্নপদস্থ, ও সেই িনম্নস্থান দু’টো থেেক 
প্রােণর যুক্তিিবিশষ্ট অংশটা ভর কের থােক; এবং এই যুক্তিিবিশষ্ট অংশটা বািক দু’টোেক 
লাগােমর দিড় িদেয় ধের রেেখ সেই অংশ দু’টোেক একসােথ রােখ ও সেগুলো দ্বারা ভর 
পায়, তথা, রোষ দ্বারা সাহস ক্ষেত্রে দৃঢ়ীকৃত হয় ও অিভলাষ দ্বারা মঙ্গেলর 
অংশভািগতায় উন্নীত হয়। 

৯৭। যতক্ষণ প্রাণ এ অনুক্রম দ্বারা িনরাপদ অবস্থায় সুরক্ষিত হেয় থােক অর্থাৎ 
সদ্‌গুণ িবিশষ্ট িচন্তাধারা দ্বারা পেেরকই দ্বারা যেন দৃঢ়ীকৃত হেয় থােক, ততক্ষণ ধের 
সকল অংশ মঙ্গেলর উদ্দেেশ এেক অন্যের সহযোিগতা কের, কারণ যুক্তিিবিশষ্ট অংশটা 
িনেজ থেেক িনম্নপদস্থ অংশ দু’টোেক িনরাপত্তা প্রদান কের, ও সে িনেজও সেগুলো 
থেেক একই উপকার গ্রহণ কের। 

৯৮। িকন্তু অনুক্রমটা যখন িবপরীত হয়, ও যা উপের িছল তা িনেচ স্থান পায় যার 
ফেল যুক্তি পদদিলত িনম্নস্থােন প’ড়ে রোষিবিশষ্ট ও অিভলাষিবিশষ্ট অংশগুলো উপের 



উিঠেয় দেয়, তখন সেই সংহারকও িভতের অনুপ্রেবশ কের, কারণ রক্তের দূরীকরণ-শক্তি 
তার অনুপ্রেবেশ আর িবরোিধতা কের না; এর মােন, সংহারক অনুপ্রেবশ করেত পাের 
কারণ, যারা তেমন মেনর অবস্থায় রেয়েছ, খ্রিষ্টে িবশ্বাস তােদর আর সাহায্য কের না। 

৯৯। বাস্তিবকই মোিশ আেগ আেদশ কেরন যেন প্রথেম উপের স্থিত কপািলেত রক্ত 
িছিটেয় দেওয়া হয়, তারপেরই যেন দুই বাজুেত একই কাজ করার জন্য এিগেয় যাওয়া 
হয়। িকন্তু একজন কেমন কের প্রথেম উপের স্থিত অংশ মাখােত পাের যিদ অংশটা 
উপের না থােক? 

১০০। এবং সেই ঘটনা দু’টো তথা প্রথমজাতেদর হত্যা ও রক্তিসঞ্চন যে 
ইস্রােয়লীয়েদর বেলায় ঘেট না, এিবষেয় আদৌ িবস্মিত হয়ো না এবং একারেণ িরপু 
ধ্বংস িবষেয় আমােদর দেওয়া ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান ক’রো না কেমন যেন আমােদর সেই 
ব্যাখ্যা সত্যের বাইের কল্পিত হেয় থাকত। কেননা ইস্রােয়লীয় ও িমশরীয় নাম দু’টোর 
মধ্যকার পার্থক্যের মাধ্যেম আমরা এখন সদ্‌গুণ ও িরপুর মধ্যকার পার্থক্য বুঝেত 
পেেরিছ। তাই, যিদ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমােদর এমনটা বুিঝেয় দেয় যেন আমরা 
ইস্রােয়লীয় শব্দের দ্বারা তাই বুিঝ যা সদ্‌গুণিবিশষ্ট, তাহেল সদ্‌গুেণর প্রথমফল ধ্বংস 
করেত চেষ্টা করা যুক্তিসঙ্গত হত না, বরং যােদর লালন-পালন করার চেেয় বেিশ 
সুিবধাজনক, তােদরই িবনাশ করা যুক্তিসঙ্গত হত। 

১০১। সুতরাং, সেই অনুসাের, আমরা ঈশ্বেরর কাছ থেেক জানেত পেেরিছ, 
িমশরীয় বংেশর প্রথমজাতেদর িবনাশ করা দরকার, যােত প্রথমজাতেদর িবনােশর সঙ্গে 
সমস্ত অমঙ্গলও ধ্বংিসত হয়। এবং এই ব্যাখ্যা ঐিতহািসক ঘটনার সঙ্গে িমল রােখ, 
কেননা ইস্রােয়লীয়েদর ছেেলরা রক্তিসঞ্চন দ্বারা সুরক্ষিত হয় যেন যা মঙ্গলকর তা িসদ্ধি 
লাভ কের; িকন্তু যা িকছু পিরপক্ব হেত হেত িমশরীয় জনগণেক গঠন করত, তা 
অমঙ্গেল িসদ্ধি লাভ করার আেগ ধ্বংিসত হয়। 



িমশর থেেক প্রস্থান 
[যাত্রা ১২:৮-১১] 
১০২। পরবর্তী একথা আলোচনার অর্থের সঙ্গে িমল রেেখ আমােদর আধ্যাত্মিক 

ব্যাখ্যা আরও বেিশ যথার্থ বেল প্রমািণত করেব; কেননা আমােদর আলোচনা এমনটা 
দািব কের, যে দেহ থেেক সেই রক্ত ক্ষিরত হল যা প্রেবশদ্বােরর উপের দৃশ্যগত হেয় 
িমশরীয়েদর প্রথমজাতেদর সেই সংহারকেক দূের রাখল, সেই দেহ যেন আমােদর খাদ্য 
হয়। 

১০৩। এবং যারা এ খাদ্য গ্রহণ কের, তােদর সাজসজ্জা শালীন ও তােদরই উপযুক্ত 
যারা পেথ নামবার জন্য ব্যস্ত; সুতরাং সেইমত নয় যা অনুসাের আমরা তােদরই 
ভোজসভায় দেখেত পাই যারা আমোদপ্রমোেদর মধ্যে জীবনযাপন কের, যােদর হাত 
িশিথল, যারা বন্ধনী-ছাড়া পোশাক পের থােক ও যােদর পা যাত্রা উপযোগী পাদুকা দ্বারা 
গণ্ডিবদ্ধ নয়। না, এখােন বরং সবিকছুই িবপরীত: পা পাদুকায় গণ্ডিবদ্ধ, বন্ধনী জামার 
বাড়িত অংশ কোমের আটেক রােখ, কুকুরেদর দূের রাখার জন্য তােদর হােত আেছ 
লািঠ। 

১০৪। তেমন সাজসজ্জায় পিরবৃত হেয় তােদর কােছ মশলা ছাড়া বরং আগুেন 
ঝলেস নেওয়া খাদ্য অর্থাৎ এমন খাদ্য যা কোন রকেম যে যার দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য 
উপস্থাপন করা হয়; এবং ভোেজ িনমন্ত্রিত যারা তারা অিত শীঘ্রই তা এমন ভােব গ্রাস 
কের নেয় যে তারা পশুর গোটা দেহ খেেয় ফেেল। তারা সেটার হােড়র গােয়র সংলগ্ন যা 
রেয়েছ তা খায়, িকন্তু অন্ত্ররািজ স্পর্শ কের না। কেননা এ পশুর হাড় ভাঙা িনেষধ আেছ, 
ও খাবােরর যা িকছু অবিশষ্ট থােক তা আগুেন পুিড়েয় ফেলেত হয়। 

১০৫। এসব িকছু থেেক এটা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পাঠ্যের অক্ষর ঊর্ধ্বতর ধরেনর 
অর্থের িদেক লক্ষ কের, কেননা িবধান খাবার কায়দার িনয়ম িনর্ধারণ কের না (এক্ষেত্রে 
িবধানকর্তা িহসােব সেই প্রকৃিতই যেথষ্ট যা আমােদর অন্তের খাবার বাসনা জাগায়), 
িকন্তু ব্যবহৃত বাণী দ্বারা সেই িবধান অন্য িকছু িনর্দেশ কের। বাস্তিবকই, খাবার এভােব 
বা সেভােব গ্রহণ করেল সদ্‌গুেণর বা িরপুর কী লাভ হত? খোলা বা বাঁধা কোমর-
বন্ধনী, পাদুকা সহ বা পাদুকা ছাড়া পা, হােত লািঠ বা লািঠ নেই, তােত পার্থক্য কী? 



১০৬। িকন্তু যা িকছু যাত্রার জন্য সাজসজ্জার প্রস্তুিত প্রতীকাকাের িনর্দেশ কের তা 
সুস্পষ্ট। কেননা সেই প্রস্তুিত-বর্ণনা আমােদর স্পষ্টভােব আহ্বান কের যেন আমরা এটা 
স্বীকার কির যে, এ বর্তমান জীবেন আমরা এমন যাযাবর পিথক যেনই জীবনযাপন কির 
যারা জন্মলগ্ন থেেক সবিকছুর খোদ শক্তি দ্বারা প্রস্থােনর িদেক তািড়ত, এবং িনরাপেদ 
যাত্রা করার লক্ষ্যে সেই প্রস্থােনর জন্য পা, হাত ও বািক সবিকছু িদেয় িনেজেদর প্রস্তুত 
করেত হয় [“প্রস্থান” হল যাত্রাপুস্তেকর প্রকৃত নাম]। 

১০৭। কেননা, আমােদর খািল ও অরক্ষিত পা যেন এজীবেনর কাঁটায় িবদ্ধ না 
হয় (ক) (এ কাঁটা পাপকর্মই িনর্দেশ করেত পারেব), সেজন্য আমরা পােয় মজবুত পাদুকা 
িদই। এর অর্থ হল, কঠোর ও িমতাচারী এমন জীবন যা িনেজ থেেক কাঁটার মাথা ভােঙ 
ও িছন্ন কের এবং পাপেক বাধা দেয় যেন সেই পাপ িচক্কণ ও অদৃশ্য সুত্রপাত িদেয় 
আমােদর অন্তের অনুপ্রেবশ না কের। 

১০৮। যারা এ যাত্রাপেথর জন্য ব্যস্ত, যে লম্বা জামা পা পর্যন্ত নােম ও পা িঘের 
রােখ, তা তােদর জন্য িবঘ্নই ঘটাত। ব্যাখ্যা অনুক্রম অনুসাের, জামা বলেত আমরা 
এজীবেনর সেই কর্মকাণ্ডের প্রিত প্রীিতকর প্রশ্রয় বুঝেত পাির যা প্রজ্ঞাময় মন, পিথেকর 
কোমর-বন্ধনীর মত, যথাসম্ভব আঁট কের ফেেল। কোমর-বন্ধনী বলেত যে প্রজ্ঞাবান 
হওয়া বোঝায়, তা দেেহর সেই অঙ্গ দ্বারা প্রমািণত যার চারপােশ বন্ধনী িনেজর ভূিমকা 
সার্থক কের। জন্তুেদর দূের রােখ সেই লািঠ সম্পর্কে আমরা বলেত পাির, তা সেই 
প্রত্যাশা যা দ্বারা আমরা প্রােণর শ্রান্তি বহন কির ও আপত্তিকর যত ঘেউ ঘেউ দূের রািখ। 

১০৯। যে খাদ্য আগুন থেেক নেওয়াই যেন উপস্থািপত, আিম তা আমােদর এই 
জ্বলন্ত ও অগ্নিময় িবশ্বাস বেল উপস্থাপন কির যা আমরা তত িচন্তা না কের গ্রহণ কির ও 
যা থেেক ততখািন খাই যতখািন তারই জন্য দ্রুত ও সহজ হজম হয় যে তা খায়, িকন্তু 
িবনা পরীক্ষা ও িনশ্চিন্তে যার সেই ধর্মতত্ত্ব বাদ িদই যা কিঠন ও সহেজ অনুধাবনযোগ্য 
নয় ধারণাসমূেহ আবৃত: ও তেমন খাদ্য আমরা আগুেনর উপের িদই। 

১১০। এসমস্ত ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীক স্পষ্ট করার জন্য আমরা এটা বিল যে, 
ঐশপ্রকাশ ক্ষেত্রে যা িকছু প্রত্যক্ষ উপলব্ধির যোগ্য, সেিবষেয় আমােদর িনেজেদর িনিবষ্ট 
করেত হেব অলসভােবও নয়, বাধ্য হেয়ও নয়, িকন্তু আমােদর সামেন যা রেয়েছ তােত 



বাসনা দ্বারা তািড়ত এমন ক্ষুধার্ত মানুেষর মত িনেজেদর তৃপ্ত করেত হয়, যােত এ খাদ্য 
আমােদর স্বাস্থ্যবান কের রাখার জন্য আমােদর পুষ্ট কের। িকন্তু যে সমস্ত ধারণা িনগূঢ় 
হেয় থােক, যেমন, ঈশ্বেরর সত্তা কেমন, সৃষ্টির আেগ কী কী িছল, জাগিতক বাস্তবতার 
অতীেত যে িক রেয়েছ, কোন্‌ আবশ্যকতা সৃষ্টিেক িনয়ন্ত্রণ কের, এবং এধরেনর যত 
ব্যাপার কৌতূহলী স্বভােবর মানুষ অনুসন্ধান কের, এসমস্ত িবষয় ক্ষেত্রে এমনটা হেত 
িদেত হয় যােত কেবল সেই পিবত্র আত্মা তা জােনন িযিন, প্রেিরতদূেতর বাণী মত, 
‘ঈশ্বেরর গভীর সমস্ত িবষয় তিলেয় দেেখন’ (ক)। 

১১১। শাস্ত্র যে [পিবত্র] আত্মার স্থােন প্রায়ই আগুেনর কথা স্মরণ কের ও উল্লেখ 
কের, যে কেউ এিবষেয় দক্ষ সে তা না জানবার ভান করেত পাের না। প্রজ্ঞার আেদশও 
এধরেনর ব্যাখ্যার িদেক আমােদর চািলত কের, ‘তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপার 
অনুসন্ধান করো না’ (ক), অর্থাৎ, ধর্মতত্ত্বের হাড় ভেেঙ ফেলো না, কেননা যা গুপ্ত তােত 
তোমার কোন প্রয়োজন হয় না। 

িমশেরর ধন-ঐশ্বর্য 
[যাত্রা ১২:৩৫-৩৬ দ্রঃ] 
১১২। এইভােব মোিশ জনগণেক িমশর থেেক চালনা কেরন, এবং যে কেউ 

মোিশর পদাঙ্ক এইভােব অনুসরণ কের, সে, তার িনেজর বাণী যােদর পৌঁছয়, তােদর 
সকলেক িমশেরর স্বৈরশাসন থেেক মুক্ত কের দেয়। িকন্তু আিম মেন কির, যে ব্যক্তি 
সদ্‌গুেণর িদেক চালনা কের, যারা তােক অনুসরণ কের, তারা যে িমশরীয়েদর ঐশ্বর্য 
থেেক বঞ্চিত হেয় থাকেব তা হওয়া উিচত নয়, িবেদশী ধনিবহীনও তােদর হেত হেব 
না, িকন্তু তােদর শত্রুরা যা িকছুর অিধকারী, তােদর সেই সবিকছুই িনেত হেব যােত 
তারা তা িনেজেদর ব্যবহাের রাখেত পাের। মোিশ জনগণেক িঠক তাই করেত আেদশ 
কেরন। 

১১৩। িকন্তু, িববরণীর আক্ষিরক অর্থের উপর িভত্তি ক’রে কেউই যেন এমনটা না 
ধের নেয় যে তখনই এটা িছল মোিশর অিভপ্রায় যখন িতিন মািলকেদর তােদর সম্পদ 
থেেক বঞ্চিত করেত আেদশ দেন ও অিনষ্ট সাধেন িদশারী হন; একই প্রকাের, 



িবধানকর্তা যে সত্যিকাের তেমন আেদশ িদেয়িছেলন, একথাও কেউই বলেত পাের না, 
িবেশষ ভােব সে যখন পরবর্তীকােল দেওয়া সেই িবিধিনয়ম লক্ষ কের যা িনেজর 
প্রিতেবশীর অিনষ্ট করেত সর্বত্রই িনেষধ কের, যিদও ইস্রােয়লীেয়রা যে এই চালািকর 
মধ্য িদেয় িমশরীয়েদর কাছ থেেক িনেজেদর শ্রেমর প্রিতদান আদায় করেত পাের, তা 
কারও কারও কােছ ন্যায্য মেন হয়। 

১১৪। কেননা তেমন আেদশ তবুও িমথ্যা ও চালািক-মুক্ত না হওয়ার দােয় অিভযুক্ত 
হেব। কেননা যে কেউ ব্যবহােরর জন্য কোন িকছু নেয় ও সেটা তার মািলেকর কােছ 
িফিরেয় দেয় না, সেই বস্তু পেরর সম্পদ হেল, তেব লোকটা এজন্যই অন্যায় কের 
যেেহতু সে প্রকৃত মািলকেক তার িনেজর বস্তু থেেক বঞ্চিত কের। িকন্তু লোকটা যিদ 
িনেজর যা তাই নেয়, তাসত্ত্বেও সে চালাক বেল অিভিহত, কারণ বস্তুটা যে ব্যবহার 
করিছল, লােভর আশায় সে তার সঙ্গে চালািক কেরেছ। 

১১৫। এজন্য, আক্ষিরক ব্যাখ্যার তুলনায় সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই আরও বেিশ 
উপযোগী, কারণ যারা সদ্‌গুণ সহ িবমুক্ত জীবেনর অন্বেষণ কের, সেই ব্যাখ্যা জাগিতক 
িবদ্যার ঐশ্বর্যও যোগাড় করেত তােদর আহ্বান কের, যিদও যারা আমােদর িবশ্বােসর 
কােছ িবেদশী বেল গণ্য, তারা সেটার প্রিত ঘৃণা ভান কের। কেননা নীিতিবদ্যা, 
পদার্থিবদ্যা, গিণত, জ্যোিতর্বিদ্যা, যুক্তি ও যত িবষয় পৌত্তিলেকরা যত্ন সহকাের পালন 
কের, িযিন সদ্‌গুণ অিভমুেখ আমােদর িদশারী, িতিন, িমশের যারা অপর্যাপ্ত মাত্রায় 
সেগুলোর অিধকারী, তােদর কাছ থেেক সেগুলোেক িনেত ও ব্যবহার করেত আহ্বান 
কেরন, কারণ সময়মত সেগুলো উপকাের আসেবই যখন রহস্যের ঐশমন্দিরেক 
উপলব্ধি-শক্তির ঐশ্বর্যে ভূিষত করেত হয়। 

১১৬। কেননা যারা িনেজেদর জন্য এ ঐশ্বর্য গেঁেথ রেেখিছল, যখন মোিশ সাক্ষ্য-
তাঁবু িনর্মাণ করিছেলন তখন তারা তা তাঁর সামেন উপস্থাপন করল, ও তেমনটা কের 
তারা এক একজন পিবত্র বস্তুগুলো প্রস্তুত করার সমেয় িনজ িনজ দক্ষতা িদেয় িনজ িনজ 
অবদান রেেখিছল। আমরা দেখেত পাচ্ছি, আজও তাই ঘেট, কারণ এমন কেয়কজন 
রেয়েছ যারা জাগিতক কৃষ্টিেক উপহার রূেপ ঈশ্বেরর মণ্ডলীেক িনেবদন কের। তােদর 
মধ্যে সেই মহান বািসল িছেলন িযিন যৌবনকােল িমশরীয়েদর ঐশ্বর্য িনেয় বুদ্ধি সহকাের 



ব্যবসা কের তা ঈশ্বেরর কােছ উৎসর্গ কেরিছেলন, ও সেই ঐশ্বর্য িদেয় মণ্ডলীর সত্যকার 
তাঁবু ভূিষত কেরিছেলন। 

সেই মেঘস্তম্ভ 
১১৭। িকন্তু এবার সেই িবষেয় িফের যেেত হেব যা থেেক আমরা সের গেিছলাম, 

কারণ যারা ইিতমধ্যে সদ্‌গুণ লক্ষ কের ও জীবনধারেণ িবধানকর্তার অনুসরণ কের, 
তারা যখন িমশরীয়েদর প্রভুত্বের সীমানা ছেেড় চেল যায়, তখন, বলেত গেেল, 
প্রলোভেনর আক্রমণ তােদর অনুসরণ কের যা কষ্ট, ভয়, ও শেষ ফলাফল সংক্রান্ত 
িবপদ ঘটায়। এসব িকছু দ্বারা ভীত হেয় িবশ্বােস প্রাথিমক পর্যােয়র মানুষেদর মন 
প্রত্যািশত মঙ্গলদান পাবার িবষেয় এেকবাের িনরাশায় পেড়। িকন্তু জনগেণর নেতা 
িহসােব যিদ মোিশ বা তাঁর মত একজন থােকন, তাহেল িতিনই ভেয়র িবরুদ্ধে সুমন্ত্রণা 
দাঁড় করােবন ও ঐশসহায়তায় প্রত্যাশা িদেয় িবহ্বল মনেক পুনরায় উৎসািহত করেবন। 
তবু তেমনটা হেত পারেব না যিদ না নেতার হৃদয় ঈশ্বেরর সঙ্গে কথা না বেল। 

[যাত্রা ১৪:১৩-১৫ দ্রঃ] 
১১৮। কেননা, তেমন পেদ িনযুক্ত অেনক লোক এেতই শুধু িচন্তিত যে, যা বাইের 

প্রকাশ্য তা ভাল ভােব ব্যবস্থা করা হোক, িকন্তু কেবল ঈশ্বর যা দেেখন, সেই গুপ্ত 
িবষয়সমূহ তারা অবেহলা কের। মোিশর বেলায় সেভােব হয়িন: যখন িতিন 
ইস্রােয়লীয়েদর সাহস ধরেত প্রেরণা িদেতন, তখন দৃশ্যগত ভােব ঈশ্বেরর কােছ কোনও 
কথা উচ্চারণ করেতন না, িকন্তু ঈশ্বর িনেজ তাঁর কােছ তাঁর িচৎকােরর সাক্ষী িছেলন। 
সেই অনুসাের, আিম মেন কির, িববরণী আমােদর এটা িশিখেয় দেয় যে, যে প্রার্থনা 
স্বরিবিশষ্ট ও ঈশ্বেরর কান পর্যন্ত িগেয় ওেঠ, তা উত্তেিজত কোলাহল নয়, িকন্তু শুিচ 
িবেবক-িনঃসৃত মন। 

১১৯। যে কেউ সেই অবস্থায় রেয়েছ, সেই যে ভাই মহত্তর সংগ্রােমর জন্য সহায়তা 
স্বরূপ, তার কােছ সেই ভাই এখন বেশ ছোট মেন হয়, যিদও মোিশ িমশের নেেম যাবার 
সমেয় সেই ভাই ঈশ্বেরর ইচ্ছা ক্রেমই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেত বেিরেয়িছেলন ও 
িববরণীেত দূত ভূিমকায় উন্নীত হেয়িছেলন। কেননা সেসময়ই সেই অনিতক্রমণীয় 



স্বরূেপর প্রকাশ ঘেট যা সেই সীমায় িনেজেক প্রকাশ কের যে সীমায় তােক উপলব্ধি 
করেত পাের যে সেই প্রকােশর পাত্র। সেসময় যে তেমনটাই হেয়িছল, তা আমরা 
িববরণী থেেক জানেত পাির, এবং তা যে সবসময়ই সেভােব ঘেট, তা আমরা সেই 
ব্যাখ্যা থেেক িশিখ যা িববরণী ক্ষেত্রে ব্যবহার কের এেসিছ। 

[যাত্রা ১৩:২১ দ্রঃ] 
১২০। যে কেউ িমশরীেয়র কাছ থেেক পালাবার সমেয় ও িনেজেক িনেজর 

সীমানার বাইের পাবার সমেয় প্রলোভেনর আক্রমেণর জন্য ভয় পায়, তখন ঊর্ধ্ব থেেক 
অপ্রত্যািশত ভােব পথিদশারী সেই ক্ষেণই পিরত্রাণ দেখান যেক্ষেণ শত্রু যােদর ধাওয়া 
করিছল িনেজর সেনাদল িদেয় তােদর চারিদেক িঘের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় িহসােব 
সাগর-পারই ছাড়া আর িকছু রােখ না। এই পর্যােয়, যে মেঘ তােদর পথ দেখায়, সেই 
মেঘ তােদর চালনা কের। 

[যাত্রা ১৪:২৬-৩০ দ্রঃ] 
১২১। কেননা এটাই সেই পথিদশারীর নাম যাঁেক আমােদর পূর্বসূরীরা ন্যায়সঙ্গত 

ভােব পিবত্র আত্মার অনুগ্রহেক আরোপ কেরেছন। যারা যোগ্য, িতিনই তােদর মঙ্গেলর 
উদ্দেেশ পথ দেখান, এবং যে তাঁর অনুসরণ কের সে জল পার হয় ও সেইসঙ্গে সেই 
পথিদশারী তার কােছ মুক্তি িনশ্চিত কের তার জন্য সেইখােন পথ স্থির কেরন যেখােন 
তােক িনেজর দাস করার লক্ষ্যে যে শত্রু তােক ধাওয়া করিছল, সেই শত্রু জেলর মধ্যে 
িমিলেয় যায়। 

লোিহত সাগর পার 
যে কেউ এ বর্ণনা শোেন, সে [বাপ্তিস্ম সংক্রান্ত] সেই জল-রহস্য (ক) িচেন না িনেয় 

পাের না যেখােন একজন গোটা শত্রুদল সহ নােম ও যেখান থেেক একাই ওেঠ কারণ 
শত্রুদল জল দ্বারা িনমজ্জিত হেয়েছ। 

১২২। কেননা এমন কেইবা একথা জােন না যে, িমশরীয় সেনাদল বলেত প্রােণর 
সেই সমস্ত ভাবােবগ বোঝায় যা দ্বারা মানুষ দাস হয়? প্রােণর ভাবােবগ হল সেই ঘোড়া, 
সেই রথ ও সেই অশ্বারোহী: তীরন্দাজ, িফেঙধারী, পদািতক, ও যুদ্ধের জন্য িবন্যস্ত 



শত্রুদেলর বািক িভড়। কেননা কোন্‌ িবষেয়ই না একজন একথা বলেত পাের যে, রোষ-
অনুভূিত বা সুখভোেগর প্রিত, দুঃেখর প্রিত, ও লোেভর প্রিত আকর্ষণ উপরোল্লিিখত 
শত্রুদল থেেক িভন্ন? িফেঙর ছোড়া পাথর হল অপবাদ, ও যে ডাঁটা ডগা নাড়ায় তা হল 
রোেষর তাড়না; যে ভাবােবগ আমোদপ্রমোেদর িদেক ঠেলা দেয় তা সেই ঘোড়ােদর 
সঙ্গে তুলনীয় যেগুলো অপ্রিতরোধ্য দৌেড় রথ টেেন নেয়। 

১২৩। রেথ িতনজন মানুষ রেয়েছ যােদর িবষেয় িববরণী গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব বেল 
িচহ্নিত কের: এই যে িতনজন রথ দ্বারা এেকবাের টানা, তুিম এই িতনজনেক অবশ্যই 
ব্যাখ্যা করেব, যেেহতু ইিতমধ্যে তুিম কপািল ও দুই বাজু সংক্রান্ত রহস্যে প্রােণর ত্রিিবধ 
সন্নিেবশ জানেত পেেরছ ও মেন মেন সেই যুক্তিিবিশষ্ট, অিভলাষিবিশষ্ট ও রোষিবিশষ্ট 
গুণাবিলর কথা ভাবেব। 

১২৪। এসমস্ত িবষয় ও এগুলোর সদৃশ যত িবষয় জঘন্য আক্রমেণর প্রবর্তক সহ 
ইস্রােয়লীয়েদর সঙ্গে জেল ছুেট যায়; এবং যেেহতু িবশ্বােসর লািঠ ও আলোদানকারী 
সেই মেঘ (ক) পথিদশারী িহসােব চালনা কের সেজন্য সেই জল, যারা তার আশ্রয় নেয় 
তােদর জীবন দান কের, ও যারা তােদর ধাওয়া কের তােদর ধ্বংস কের। 

১২৫। অন্য ব্যাখ্যা অনুসাের, এঘটনাগুলোর মধ্য িদেয় িববরণী আমােদর শেখায়, 
যারা জল পেিরেয় যায় তােদর কেমন হওয়া উিচত, এবং এটাও শেখায় যে, জল থেেক 
ওঠার পর তারা যেন শত্রুদেলর কোনও িকছুই সঙ্গে কের না নেয়। কেননা যিদ শত্রু 
তােদর একজেনর সঙ্গে জল থেেক উঠত, সেই ব্যক্তি জেলর সেই অিভজ্ঞতার পেরও 
তার দাস হেয় থাকত, যেেহতু সে সেই জীিবত স্বৈরশাসকেকও িনেজর সঙ্গে কের টেেন 
িনেয়েছ যে জেলর গভীের মরেত পােরিন। এবং আমরা যিদ প্রতীকটা তার স্পষ্টতর 
অর্থে স্পষ্ট করেত ইচ্ছা কির, তেব সেই অর্থ এ, যারা বাপ্তিস্মে রহস্যাবৃত [অর্থাৎ 
সাক্রােমন্তীয়] জল পার হয়, তােদর পক্ষে সেই জেল গোটা িরপু-দলেকও হত্যা করা 
উিচত তথা, লোভ, অসুিচ বাসনা, অপহরণ-ভাব, অহঙ্কার ও স্পর্ধার প্রিত প্রবণতা, 
ক্রোেধর যত টান, রোষ, অিভমান, ঈর্ষা ও িহংসা; এবং যেেহতু সেই ধরেনর যত 
ভাবােবগ মানব স্বভােব িনিহত, সেজন্য সবগুলোেকই অর্থাৎ মেনর সমস্ত কু-প্রবণতা ও 
সেটার সমস্ত কার্যফলও জেল মেের ফেলেত হেব। 



[যাত্রা ১৪:২৮ দ্রঃ] 
১২৬। এবং যেমন পাস্কা-রহস্যে ঘেট (কেননা এটাই সেই বিলর নাম যার রক্ত 

রক্তেলপনকারী থেেক মৃত্যু দূের রােখ), যেমন সেখােন িবধান এটা জাির কের যে, 
পাস্কার সঙ্গে খািমরিবহীন রুিট (ক) খেেত হয় (খািমরিবহীন বলেত িবকৃত খািমেরর সঙ্গে 
িমশ্রিত নয় এমন রুিট বোঝায় (খ)) এেত সেই িবধান আমােদর বোঝােত চায় যে িরপুর 
কোনও অবিশষ্টাংশ পরবর্তী জীবেনর সঙ্গে িমেশ যেেত নেই, িকন্তু এই অিভজ্ঞতার পর, 
মঙ্গেলর িদেক মনপিরবর্তেনর মাধ্যেম িরপুর িনরবচ্ছিন্ন শেকল িছন্ন করার পর, 
এেকবাের শুরু থেেকই জীবনযাপন করা শুরু করেত হেব, তেমিন এখােনও িবধান 
এমনটা দািব কের, পিরত্রাণদায়ী বাপ্তিস্ম দ্বারা, অতল গহ্বেরই যেন, যা িকছু িমশরীেয়র 
মত দেখায় সেই সবিকছু অর্থাৎ পােপর সমস্ত িদক শ্বাসরুদ্ধ করার পর আমরা িবেদশী 
জীবনধারেণর কোনও িকছুই সঙ্গে কের টেেন না িনেয় জল থেেক একাই উঠব। কেননা 
এটাই হল িববরণী থেেক আসা িশক্ষা: বাস্তিবকই িববরণী এটা বেল যে, শত্রু ও বন্ধু 
দু’জনেকই একই জেল মৃত্যু ও জীবন দ্বারা পৃথক করা হেয়েছ, কারণ শত্রুেক ধ্বংস 
করা হল ও বন্ধুেক জীবন দেওয়া হল। 

১২৭। অপরিদেক, সেই অেনেক যারা রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয়] বাপ্তিস্ম 
গ্রহণ কের, তারা িবধােনর িবিধিনয়ম িবষেয় অজ্ঞতাবশত িরপুর পুরাতন-হওয়া 
খািমরেক বাপ্তিস্মের পরবর্তী জীবনধারেণর সঙ্গে িমিশেয় দেয় ও তােদর জীবনধারেণর 
ফেল সেই িমশরীয় সেনাদলেক সঙ্গে কের টেেন আেন যারা জল পার হওয়ার পেরও 
এখনও জীিবত। 

১২৮। কেননা, বাপ্তিস্ম-দােনর আেগকার জীবনযাপেন যে কেউ িহংসা ও চালািক 
িদেয় ঐশ্বর্যবান হেয়িছল, অথবা িমথ্যা শপথ িদেয় যে কেউ কোন একটা সম্পদ িকেন 
িনেয়িছল, অথবা যে কেউ ব্যিভচার মেত একটা স্ত্রীলোেকর সঙ্গে সহবাস করিছল, অথবা 
িনিষদ্ধ যত কর্মের কোনও একটা কর্ম শুরু কেরিছল, সে এমনটা মেন না করুক যে, সে 
যা িকছু অন্যায় ভােব িকেন িনেয়িছল তা প্রক্ষালেনর পেরও তা ভোগ কের চলেলও 
তােক পােপর দাসত্ব থেেক মুক্ত করা হেয়েছ, যেেহতু অনুভব না করেলও তবু সে মন্দ 
প্রভুেদর বস্তু হেয় থেেকেছ। 



১২৯। কেননা উচ্ছৃঙ্খলা এমন িহংস্র ও মেজাজী স্বৈরশাসক যে আমোদপ্রমোদ িদেয় 
চাবুক িদেয়ই যেন দাসত্বে রাখা মনেক উৎপীড়ন কের। একই ধরেনর আর এক 
স্বৈরশাসক হল লোভ: যে লোেভর দাস, সেই স্বৈরশাসক তােক িবরাম দেয় না, িকন্তু 
লোকটা স্বৈরশাসেকর আেদেশ বাধ্যতা দেিখেয়ও যেথষ্ট শ্রম কের থাকেলও ও িনেজর 
মনোবাঞ্ছার চেেয় আরও বেিশ লাভ কের থাকেলও সে আরও বেিশ করেত সবসময় 
তািড়ত হয়। িরপুর তাড়নায় সািধত অন্য যত কর্ম হল স্বৈরশাসক ও মািলকেদর একটা 
ধারাস্বরূপ: মানুষ তােদর দাস অবস্থায় থেেক যায়, কারণ জেলর মধ্য িদেয় পার হেলও 
সে, আমার মেত, রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয়] সেই জল অবশ্যই স্পর্শ কেরিন যার 
কার্যফল হল মন্দ স্বৈরশাসকেদর ধ্বংস করা। 

মরুপ্রান্তের প্রথম িবশ্রাম স্থানগুলো 
১৩০। িকন্তু এসো, িববরণীর পরবর্তী অংেশ িফের যাই। বাস্তিবকই, আমােদর 

দেওয়া ব্যাখ্যা অনুসাের যে সাগর পার হেয়েছ এবং এ িমশরীেয়রা যার প্রতীক তা 
িনেজেত মরেত দেেখেছ, সে সদ্‌গুণ অিভমুেখ পথিদশারী বেল শুধু মোিশেক আর লক্ষ 
কের না, িকন্তু িববরণীর কথা অনুসাের সে প্রধানত ঈশ্বেরই িবশ্বাস কের ও তাঁর দাস 
মোিশেত ভরসা রােখ। এ এমন িকছু যা আমরা আজও তােদর দ্বারা িসদ্ধি লাভ করেছ 
বেল দেখেত পাই যারা জল সত্যিকাের পার হেয়েছ ও ঈশ্বেরর কােছ িনেজেদর উৎসর্গ 
ক’রে তােদরও উপর ভরসা রােখ ও তােদরও অধীনস্থ থােক যারা, প্রেিরতদূেতর বাণী 
মত (ক), যাজকত্ব (খ) িদেয় ঈশ্বরত্বের সেবা কের। 

[যাত্রা ১৫:২২-২৫ দ্রঃ] 
১৩১। সাগর পােরর পর তারা িতন িদেনর যাত্রাপেথর সম্মুখীন হয়: সেই 

যাত্রাপেথ তারা কোন এক জায়গায় িশিবর বিসেয় এমন জল পেল যা লবণাক্ত স্বােদর 
জন্য শুরুেত পান করার মত মেন হল না, িকন্তু যার মধ্যে ফেলানো মোিশর লািঠ 
িপপািসেতর কােছ মোনরম কের তুলল। 

১৩২। আজকােলও যা ঘেট, িববরণী তার সঙ্গে িমল রােখ, কেননা, সাগর পার 
হওয়ার আেগ যে িমশেরর যত সুখভোেগর দাস িছল ও এখন সেই সমস্ত িকছু ছেেড় 



িদেয়েছ, সে শুরুেত জীবনেক সুখিবহীন, অমোনরম ও মেেন নেওয়ােত কিঠন অনুভব 
কের। িকন্তু জেল কাঠ ফেেল িদেল অর্থাৎ মানুষ যিদ পুনরুত্থােনর সেই রহস্য গ্রহণ কের 
নেয় যা কাঠ থেেক শুরু হেয়িছল (কাঠ শব্দটা শুেন তুিম অবশ্যই ক্রুেশর কথা বুেঝছ), 
তাহেল ভাবী মঙ্গলদানগুলোর প্রত্যাশা দ্বারা িমষ্ট করা সেই সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন, রুিচ 
দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলোেক আকর্ষিত কের এমন মাধুর্যের চেেয় মধুর ও অিধক গ্রহণীয় হয়। 

[যাত্রা ১৫:২৭ দ্রঃ] 
১৩৩। যাত্রার পরবর্তী ধাপ খেজুরগাছগুচ্ছ ও জেলর উৎসধারা দ্বারা আনন্দিত হেয় 

পিথকেদর শ্রম থেেক স্বস্তি দেয়। শুিচ ও িমষ্ট জেলর উৎস সংখ্যায় বারো, ও মহৎ ও 
উচ্চ খেজুরগাছ সংখ্যায় সত্তর, কারণ বয়স সেগুলোেক উচ্চতা বৃদ্ধি কেরিছল। 
ঐিতহািসক ঘটনাগুলোর যুক্তিযুক্ত ধারাবািহকতা অনুসরণ কের আমরা এক্ষেত্রে কী পাব? 
যা দ্বারা সদ্‌গুেণর জল িপপািসতেদর কােছ পান করার মত জল হয়, সেই কাঠ-রহস্য 
আমােদর সেই বারোটা উৎস ও সত্তরটা খেজুরগােছ অর্থাৎ সুসমাচােরর িশক্ষায়ই চালনা 
কের (ক)। 

১৩৪। এখােন সেই বারোটা উৎসধারা হেলন সেই বারো প্রেিরতদূত, কেননা এ 
উপকার িবস্তার করার জন্য প্রভু বারোজনেকই বেেছ িনেয়িছেলন, ও তাঁেদর মধ্য িদেয় 
ঐশ্বিরক বাণী উৎসািরত কেরিছেলন, যেইভােব নবীেদর একজনও প্রেিরতদূত-দােনর 
ঐশ্বর্য এই বেল পূর্বঘোষণা কেরিছেলন, জনসমােবেশ তোমরা ঈশ্বরেক বল ধন্য, 
ইস্রােয়েলর উৎসধারা থেেক প্রভুেক বল ধন্য  (ক)। সেই সত্তরটা খেজুরগাছ সেই 
প্রেিরতদূেতরা হেত পাের যাঁরা সেই বারো প্রেিরতদূেতর বাইের মনোনীত হেয়িছেলন 
গোটা পৃিথবী জুেড় যাবার জন্য; তাঁরা িববরণীর খেজুরগােছর মত সংখ্যায় সত্তরজন। 

[যাত্রা ১৭:১-৭ দ্রঃ] 
১৩৫। িকন্তু আিম মেন কির, দর্শেন প্রীতজনেদর জন্য অন্যান্য ধােপর ব্যাখ্যা এ 

স্বল্প মন্তব্য িদেয় সহজ ক’রে আমােদর পক্ষে িববরণীর মধ্য িদেয় যাত্রাটা ত্বরান্বিত করা 
উিচত। ধাপগুলো সেই নানা সদ্‌গুণ িনর্দেশ করেত পাের যেখােন যে কেউ অনুক্রম 
অনুযায়ী এিগেয় চেল অর্থাৎ সেই মেঘস্তম্ভ অনুসরণ কের সে িশিবর বসায় ও স্বস্তি পায়। 
মধ্যবর্তী ধাপগুলোর কথা উল্লেখ না কের আিম সেই শৈল সংক্রান্ত িবস্ময়কর কাজ স্মরণ 



কিরেয় দেব যার কিঠন ও স্থিিতশীল প্রকৃিত িপপািসতেদর জন্য পানীয় হেয়িছল, কারণ 
কািঠন্য নরম জেলর প্রকৃিতেত গেল গেিছল। 

১৩৬। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জন্য িববরণীর ধারাবািহকতা উপযোগী করা শ্রমসাদ্ধ 
ব্যাপার নয়। কেননা যে কেউ সেই িমশরীয়েক মৃত অবস্থায় ত্যাগ কেরেছ, যে কেউ সেই 
কাঠ দ্বারা িমষ্ট হেয়েছ, যে কেউ প্রৈিরিতক উৎসধারার জেল পুলিকত হেয়েছ ও 
খেজুরগােছর ছায়ায় িবশ্রাম কেরেছ, সেই এখন ঈশ্বরেক গ্রহণ কের িনেত সক্ষম। কেননা 
প্রেিরতদূেতর বাণী মত, সেই শৈল হেলন খ্রিষ্ট  (ক) িযিন অিবশ্বাসীেদর কােছ শুষ্ক ও 
স্থিিতশীল, িকন্তু যে কেউ িবশ্বােসর লািঠ বহন কের িতিন িপপািসেতর জন্য পানীয় হেয় 
ওেঠন ও যারা তাঁেক গ্রহণ কের নেয় তােদর অভ্যন্তের িনেজেক প্রসািরত কেরন। 
কেননা িতিন বেলন, আিম এবং িপতা তার কােছ আসব ও তার কােছ করব আমােদর 
িনেজেদর বাসস্থান (খ)। 

সেই মান্না খাদ্য (যাত্রা ১৬:২, ১৪ ইত্যািদ দ্রঃ) 
১৩৭। তবু এই আেরকটা িবষয়ও ব্যাখ্যা ছাড়া ফেেল রাখার যোগ্য নয়: সাগর পার 

হওয়ার পর ও জল সদ্‌গুেণর পিথকেদর জন্য িমষ্ট হওয়ার পর, জেলর উৎসধারা ও 
খেজুরগাছগুচ্ছের ধাের মধুর িবশ্রােমর পর ও শৈেলর জল পান করার পর িমশরীয়েদর 
খাদ্যভাণ্ডার এেকবাের ফুিরেয় যায়। যার ফেল, তারা িমশর থেেক যত খাদ্য-সামগ্রী 
যুিগেয় িনেয়িছল, তােদর কােছ সেই িবেদশী খাদ্যের অবিশষ্ট িকছুই না থাকায় ঊর্ধ্ব 
থেেক সেই খাদ্য নেেম আেস যা একাধাের একক ও বহুিবধ (ক)। কেননা দেখেত সেটার 
একক রূপ িছল, িকন্তু সেটার গুণ িছল বহুিবধ, যার জন্য খাদ্যেক এক একজেনর রুিচর 
প্রকৃিত অনুসাের পিরিমত করা হত। 

১৩৮। এেত আমরা কী িশক্ষা পাই? িশক্ষা এরূপ: এক একজেনর পক্ষে কোন্‌ 
শুদ্ধিকরণ দ্বারা িমশরীয় ও িবেদশী জীবনধারণ থেেক িনেজেক শুিচ করা উিচত যােত 
িনেজর প্রােণর থিল িমশরীয়েদর প্রস্তুত করা মন্দ খাদ্য থেেক খািল কির এবং এর ফেল 
আমরা যেন আমােদর শুচীকৃত প্রােণ ঊর্ধ্ব থেেক নেেম আসা সেই খাদ্য গ্রহণ কের িনেত 



পাির যা আমােদর জন্য চাষ দ্বারা বীজ বৃদ্ধি কের না িকন্তু যা বীজ ছাড়া ও চাষ ছাড়া 
এমন প্রস্তুত রুিট যা ঊর্ধ্ব থেেক নেেম এেস এমর্তে পাওয়া যায়। 

১৩৯। িববরণীর প্রতীক-পদ্ধিত অনুসাের এই যে রুিট হল সত্যকার রুিট, এক্ষেত্রে 
তুিম তো অবশ্যই উপলব্ধি কর যে, স্বর্গ থেেক নেেম আসা রুিট  (ক) িবেদহী বাস্তবতা 
নয়। কেননা, যা িবেদহী তা কেমন কের দেেহর পুষ্টিসাধন করেত পারেব? এবং যা 
িবেদহী নয় তা অবশ্যই দেহ। এরুিটর দেহেক বীজও গেড়িন, চাষও তা তৈির কেরিন, 
িকন্তু মািট মািট হেয় থেেক িনেজেক এ ঐশ্বিরক খাদ্যে পিরপূর্ণ পায় যার অংশী তারা 
যারা ক্ষুধার্ত অর্থাৎ যারা এ িবস্ময়কর কাজ গুেণ আেগ থেেক কুমারীর রহস্য িবষেয় 
উদ্বুদ্ধ হেয়িছল। 

১৪০। সেজন্য চাষ না করা এ রুিট এমন ঐশ্বিরক বাণীও যা, যারা তা খায়, তার 
বহুিবধ গুণ দ্বারা তােদর ধারণ-ক্ষমতা অনুযায়ী িনেজর কার্যকািরতা পিরণত কের (ক)। 
কেননা ঐশ্বিরক বাণী শুধু রুিট হেত জােন না, িকন্তু দুধ, মাংস, শাক, ও সেইসব িকছু 
হয় যা তারই কােছ উপযোগী ও মোনরম যে তা গ্রহণ করেত এিগেয় আেস, যেইভােব 
ঐশপ্রেিরতদূত সেই পল আমােদর িশক্ষা দেন িযিন িনেজর িশষ্যেদর জন্য তেমন 
ভোজনপাট ব্যবস্থা কেরন: িতিন িনেজর বাণীেক অিধক িসদ্ধতাপ্রাপ্তেদর জন্য শক্ত ও 
মাংসময় খাদ্য, দুর্বলেদর জন্য শাক, প্রাথিমক পর্যােয় রেয়েছ যারা তােদর জন্য দুধ 
কের তোেলন (খ)। 

১৪১। িববরণী এখাদ্য সম্পর্কে যত িবস্ময়কর কাজ বর্ণনা কের, সেগুলো সদ্‌গুণ 
অনুযায়ী জীবেনর জন্য িশক্ষা। কেননা িববরণী বেল, সকেলরই সেই খাদ্যের উপের 
সমান অিধকার িছল, নানা প্রয়োজন অনুসাের অংশগ্রহণকারীেদর শক্তির িভন্নতা অনুযায়ী 
বেিশও হত না, কমও হত না। আমার মেত, এেত আমােদর কােছ সাধারণ ধরেনর 
পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়, অর্থাৎ, যারা জীবেনর নানা দািব এ জড় খাদ্য দ্বারা পূরণ 
কের, তারা যেন প্রয়োজেনর মাত্রা অিতক্রম না কের, িকন্তু তারা যেন ভালই জােন যে 
খাদ্যের একমাত্র সাধারণ মাত্রা এক একজেনর জন্য িদেনর দািব পূরণ দ্বারা িনর্ধািরত। 

১৪২। সুতরাং, যিদও একজন প্রয়োজেনর চেেয় অেনক বেিশ যোগাড় কের, তবু 
পাকস্থলী িনেজর স্বভােবর জোের িনেজর মাত্রা অিতক্রম করেত পাের না, প্রস্তুত করা 



খাদ্যের আিতশয্যের জন্যও িনেজেক প্রসািরত করেত পাের না। িকন্তু, িববরণীর কথা 
অনুসাের, যে কেউ বেিশ কুিড়েয় িনত সেও অপর্যাপ্ত মাত্রায় পেত না (ফলত, অপর্যাপ্ত 
অংশ রাখা তার দরকার িছল না), যে কেউ কম কুিড়েয় িনত তারও কমিত পড়ত না 
(কেননা যে পিরমাণ খাদ্য পাওয়া যেত, প্রয়োজনীয়তা সেই অনুপােত কেম যেত)। 

১৪৩। এবং যারা অিতিরক্ত খাদ্য বাঁিচেয় রাখত, তােদর জন্য অপর্যাপ্ত অংশটা কীট 
উৎপন্ন কের িবকৃত হত; এেত ঐশ্বিরক বাণী কোন রকেম লোভীেদর বোঝােত চায় যে, 
তােদর জমাবার আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজেনর বেিশ যা িকছু যোগাড় কের, তা পর িদেন অর্থাৎ 
ভাবী জীবেন তারই জন্য কীট হেব যে তা বাঁিচেয় রেেখেছ। এমনটা শুেন তুিম তো 
ভালই বোঝ যে তেমন শব্দ দ্বারা লোভজিনত সেই কীটেক িনর্দেশ করা হচ্ছে যার অন্ত 
নেই (ক)। 

১৪৪। এবং সাব্বাৎ িদেনর জন্য যা বাঁিচেয় রাখা হত, তা যে ক্ষয় না হেয় বরং 
থেেক যেত, একথা এ িবিধেক ধারণ কের: এমন ক্ষণও রেয়েছ যখন জমাবার প্রবণতা 
ব্যবহার করা দরকার, সেইখােন যেখােন যা বাঁিচেয় রাখা হয় তা ক্ষয় হয় না ও তখনই 
আমােদর উপকাের আসেব যখন এজীবেনর প্রস্তুিতকাল অিতবািহত হেল পর আমরা 
কাজকর্ম করার সেই অসাধ্যতায় থাকব যা মৃত্যুর পর হয়। বাস্তিবকই, সাব্বােতর 
আেগর িদন হল ‘পারাস্কেেব’ অর্থাৎ প্রস্তুিত-িদবস ও তাই বেল অিভিহত (ক)। 

১৪৫। িদনটা এজীবনেক িনর্দেশ কের যে জীবন ধের আমরা সেই ভাবী জীবেনর 
জন্য মঙ্গল যোগাড় কির যেখােন সেই সমস্ত কাজকর্মের একটা কর্মও সম্পাদন করেত 
পাির না যা এখন সম্পাদন করেত আমােদর পক্ষে সম্ভব যেমন, চাষ, বািণজ্য, সামিরক 
পেশা, বা সে ধরেনর কাজকর্মের অন্য একটা; িকন্তু তেমন িকছুর কোন িকছুই সম্পাদন 
না কের আমরা সেই বীেজর ফসল সংগ্রহ কির যা এজীবনকােল বুিনেয়িছ: সেই ফসল 
হেব অক্ষয়শীল, যিদ বোনা বীজ ভালো িছল; হেব ক্ষয়শীল ও মরণশীল, যিদ 
এজীবেনর চাষ সে বীজগুলো উৎপন্ন কের থােক। কেননা, শাস্ত্র যেমনটা বেল, আত্মায় 
যে বোেন, সে আত্মা থেেক পােব অনন্ত জীবেনর ফসল; িনজ মাংেস যে বোেন, সে 
মাংস থেেক ক্ষেয়র ফসল পােব (ক)। 



১৪৬। এজন্য শ্রেয় িবষয়মুখী যে প্রস্তুিত, তা ন্যায়সঙ্গত ভােব ‘পারাস্কেেব’ [তথা 
প্রস্তুিত] বেল ও তা বেল িবধান দ্বারা গিণত, কারণ তা যা জিমেয় রােখ তা হল 
অক্ষয়শীলতা। িবপরীত অর্থে যা আমরা কল্পনা কির, তা প্রস্তুিত নয়, প্রস্তুিত বেলও 
গিণত নয়, কেননা মঙ্গল-অভাব উপযুক্ত ভােব প্রস্তুিত বেল িচহ্নিত করা উিচত নয়, িকন্তু 
প্রস্তুিত-অভাব বেল িচহ্নিত হওয়া উিচত। এজন্য িববরণী মানুষেদর কােছ শুধু শ্রেয় 
িবষয়মুখী প্রস্তুিত বাধ্যতামূলক বেল িবিধ দেয়, ও িনেজর নীরবতা িদেয় বুদ্ধিমানেদর 
ভাবেত দেয় সেটার িবপরীত কী। 

আমােলেকর সঙ্গে যুদ্ধ 
১৪৭। সৈন্যজীবেন ভর্তিকােল যেমন সেনাপিত আেগ মজুির দেন ও পের িবলম্ব না 

কের যুদ্ধের সঙ্কেত দেন, তেমিন সদ্‌গুেণর সৈন্যেরাও রহস্যাবৃত মজুির গ্রহণ করার পর 
অিবলম্বে িবেদশীেদর আক্রমণ কের, কেননা তােদর সেনাপিত হেলন সেই িযশু [অর্থাৎ 
যোশুয়া] (ক) িযিন মোিশর উত্তরসূরী। 

১৪৮। িববরণী যে কেমন িমল রেেখ এগোচ্ছে তুিম িক তা দেখেত পাচ্ছ? যতিদন 
মানুষ িহংস্র স্বৈরশাসন দ্বারা অত্যাচািরত হেয় অিতিরক্ত দুর্বল হয়, ততিদন সে শত্রুেক 
একাই প্রিতরোধ কের না, কেননা তেমনটা করা তার সেই শক্তি নেই। িকন্তু দুর্বলেদর 
জন্য সংগ্রাম করার জন্য আর একজন আেছ যে আঘােতর পর আঘােত শত্রুেক আঘাত 
কের। িকন্তু মানুষ, যারা তােক অত্যাচার করিছল, যখন তােদর দাসত্ব থেেক িনেজেক 
মুক্ত কের দেয়, যখন সেই কােঠর দ্বারা মাধুর্য আস্বাদ কের, খেজুরগােছর সেই ধােপ শ্রান্তি 
থেেক িবশ্রাম পেেয় থােক, শৈল সংক্রান্ত রহস্য জােন ও স্বর্গীয় খাদ্যে অংশ নেয়, তখন 
পেরর হাত দ্বারা আর শত্রুেক তািড়েয় দেয় না, িকন্তু, কেমন যেন িশশুকাল থেেক 
একবার বের হেয় ও যৌবনকােলর পূর্ণতায় িগেয় পৌঁেছ সে িনেজ থেেকই শত্রুেদর 
িবরুদ্ধে যুদ্ধ বাধায়: সেসময় সেনাপিত িহসােব ঈশ্বেরর দাস মোিশ আর নয়, িকন্তু সেই 
স্বয়ং ঈশ্বরেক হািতয়ার কের, সেই মোিশ যাঁর দাস িছেলন (ক)। কেননা শুরু থেেক যা 
ভাবী িবষয়গুলোর প্রতীক ও ছায়া িহসােব দেওয়া সেই িবধান  (খ) প্রকৃত যুদ্ধে লড়াই 
করেত সক্ষম নয়, এবং সেনাপিতর ভূিমকা িতিনই নেন িযিন িবধােনর পূর্ণতার সাধন 



কেরন ও মোিশর উত্তরসূরী, যাঁর কথা আেগ থেেক ঘোিষত হেয়েছ যেেহতু তাঁর নাম 
তাঁরই একই নাম িযিন সেসময় সেনাপিত িছেলন। 

[যাত্রা ১৭:১১-১২ দ্রঃ] 
১৪৯। উপরন্তু, সেনাদল যখন দেেখ, িবধানকর্তা হাত উচ্চ কের রােখন, তখন 

সেনাদল শত্রুর উপের জয়ী হয়, িকন্তু যখন দেেখ, সেই হাত দু’টো নামানো অবস্থায় 
রেয়েছ, তখন পরািজত হয়। হাত উচ্চ কের রােখন সেই মোিশর অঙ্গভঙ্গিটা িবধান 
সংক্রান্ত ঊর্ধ্বতর ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা িনর্দেশ কের, িকন্তু মািটর িদেক হাত নামানোটা 
িবধান সংক্রান্ত অক্ষর অনুযায়ী নম্র ও িনচক ব্যাখ্যা ও পালন িনর্দেশ কের (ক)। 

১৫০। আত্মীয় একজেনর সাহায্যে [আরোন] যাজক মোিশর ভারী-হওয়া হাত উচ্চ 
কের ধের রােখন; এবং এ িবষয়ও ব্যাখ্যার সুসঙ্গত অনুক্রম থেেক বাইের নয়। কেননা 
সত্যকার যাজকত্ব, তার সঙ্গে িমিলত ঈশ্বেরর বাণীর গুেণ, সেই িবধােনর কার্যকািরতা 
পুনরায় উচ্চ কের তোেল যা ইহুদী ব্যাখ্যার িনচতার কারেণ মািটেত পিতত হেয়িছল, 
এবং মািটেত শািয়ত িবধানেক পাথেরর গােয় রােখ, যার ফেল িবধান সোজা হেয় 
দাঁিড়েয়, যে তার িদেক তাকায় তােক তার িনেজর লক্ষ্য িনর্দেশ কের যা প্রসািরত হােত 
িসদ্ধি লাভ কের। 

১৫১। কেননা এটা সত্য যে, যারা দেখেত সক্ষম, তারা িবধােনর মধ্যে িবেশষভােব 
ক্রুশ-রহস্যেকই িচেন নেয়  (ক); এেদর িবষেয় সুসমাচার এটা বেল যে, িবধােনর এক 
মাত্রা বা এক িবন্দুও লোপ পােব না (খ), এবং একথা দ্বারা িযশু সেই আড়াআিড় ও সেই 
উল্লম্ব লাইন িনর্দেশ কেরন যা অনুসাের সেই ক্রুেশর িচহ্ন আঁকা হয়, সেই যে িচহ্ন 
সেসময়ও সেই মোিশেত উচ্চ হেত দেখা িদচ্ছিল যাঁেক আমরা িবধােনর প্রতীক বেল 
ব্যাখ্যা কির: হ্যাঁ, সেই ক্রুেশর িচহ্ন যা তােদরই জন্য িছল িবজয়-িচহ্ন ও িবজেয়র 
কারণ যারা তার িদেক দৃষ্টি ফেরাত। 

ঐশ্বিরক জ্ঞােনর পর্বত 
১৫২। িববরণী পথিদশারী হেয় হাত ধের পুনরায় আমােদর ব্যাখ্যােক ধারাবািহক 

ও সুসঙ্গত আরোহেণ সদ্‌গুেণর শীর্ষস্থােনর িদেক চালনা কের (ক)। কেননা যে কেউ সেই 



খাদ্যে বলবান হেয় উেঠেছ ও শত্রুেদর িবরুদ্ধ লড়াই কের িনেজর শক্তি দেিখেয়েছ ও 
িবরোধীেদর উপর জয়ী হেয়েছ, সে এখন অিনর্বচনীয় ঈশ্বরজ্ঞােনর িনকেট এিগেয় 
আেস। একথা দ্বারা িববরণী আমােদর শেখায়, ধারণা দ্বারা ঈশ্বরজ্ঞােনর পর্বেতর িনকেট 
এিগেয় যাবার, তুিরধ্বিনর কণ্ঠ সহ্য করার, ঈশ্বর যেখােন রেয়েছন সেই ঘোর তমসায় 
প্রেবশ করার, ও সেই পাথরফলক দু’টোেত ঐশ্বিরক অক্ষর খোদাই করার সাহস পাবার 
জন্য আমােদর পক্ষে জীবনকােল কোন্‌ কর্ম ও কেমন কর্ম উিচত-পিরণিত পর্যন্ত সম্পন্ন 
করা দরকার আেছ; এবং যিদ সেই ফলক দু’টো কোন পােপর কারেণ ভেেঙ িগেয় থােক 
তেব ঈশ্বেরর কােছ মানুেষর হােত কাটা ফলক পুনরায় উপস্থাপন করা ও ঈশ্বেরর আঙুল 
িদেয় সেই অক্ষর খোদাই করা দরকার আেছ যা আেগকার ফলেক ফলহীন হেয় 
থেেকিছল। 

১৫৩। িকন্তু, ধারণাটা িববরণীর সুসঙ্গিত ও অনুক্রম অনুসাের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় 
উপযোগী করা অিধক বাঞ্ছনীয়। কেননা সদ্‌গুণ-অন্বেষীেদর পথিদশারী যারা, যে কেউ 
সেই মোিশেক ও সেই মেঘ লক্ষ কের (এক্ষেত্রে মোিশ িবধােনর আজ্ঞাগুলোর প্রতীক 
ব’লে, ও মেঘটা িবধােনর সেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতীক ব’লে গণ্য হেত পাের যা 
আমােদর জন্য পথিদশারী ভূিমকা পালন কের); জল-পার দ্বারা শোিধত মন দ্বারা, যা 
িবেদশী িছল তা হত্যা করার পর ও তা িনেজ থেেক িবচ্ছিন্ন করার পর যে কেউ সেই 
মেরার জল তথা সুখভোগ থেেক িবচ্ছিন্ন জীবেনর সেই জল স্বাদ কের থােক, সেই যে 
জল স্বাদ কের যারা তােদর কােছ শুরুেত তা তেতো ও অরুিচকর মেন হয় িকন্তু পের, 
যারা সেই কাঠ গ্রহণ কের িনেয়েছ, তােদর কােছ িমষ্ট অনুভূিত িনেবদন কের; যে কেউ 
সেই খেজুগাছগুলোর ও সুসমাচােরর সেই জেলর উৎসধারার সৌন্দর্যে তৃপ্তি পেেয়েছ, যে 
কেউ সেই জীবনময় জল খেেয় (ক) তথা সেই শৈল িদেয় িনেজর িপপাসা িমিটেয় িদেয়েছ, 
যে কেউ স্বর্গীয় রুিট (খ) গ্রহণ কের তা িনেজেত স্থান িদেয়েছ ও শত্রুেদর িবরুদ্ধে এমন 
বলবান যোদ্ধা বেল লড়াই কেরেছ যার পক্ষে িবজেয়র কারণ হল সেই িবধানকর্তার 
প্রসািরত হাত যা ক্রুশ-রহস্যেক পূর্বঘোষণা কের, তেব তেমন ব্যক্তিই অনিতক্রমণীয় 
স্বরূপ সন্দর্শেন চািলত হয়। 



১৫৪। তেমন ব্যক্তির জন্য এ জ্ঞান অিভমুেখ পথ হল সেই আত্মশুদ্ধি যেখােন 
শুিচতা-দানকারী নানা প্রক্ষালন দ্বারা কেবল দেহেকই শোধন করা হয় তা নয়, িকন্তু 
পোশাকও জল িদেয় যত কািলমা থেেক ধৌত করা হয়। এর অর্থ হল, যে কেউ উপলব্ধ 
িবষয়গুলো সন্দর্শন অিভমুেখ এিগেয় যেেত উদ্যত হচ্ছে তােক িনেজেক সম্পূর্ণ রূেপ 
শুচীকৃত করেত হয় যেন সে আত্মায় ও দেেহ শুিচ ও কািলমামুক্ত হয় যেেহতু সে দেহ ও 
আত্মা দু’টোরই মিলনতা উপযুক্ত ভােব ধৌত কেরেছ। তেবই, আমােদর মধ্যে যা িকছু 
গুপ্ত, িযিন তা লক্ষ কেরন (ক), তাঁর কােছ আমরা শুিচ বেল প্রতীয়মান হব, এবং বাহ্যিক 
পিরচ্ছন্নতা প্রােণর আন্তর মনোভােবর সঙ্গে িমল রাখেব। 

[যাত্রা ১৯:১০ দ্রঃ] 
১৫৫। এজন্য, ঈশ্বেরর আেদশ ক্রেম পর্বেত আরোহণ করার আেগ মোিশ িনেজর 

পোশাক ধুেয় নেন: এখােন পোশােকর প্রতীক জীবেনর বাহ্যিক শালীনতা িনর্দেশ 
কের (ক)। কেননা এমন কেউই নেই যে এমনটা বলেব না, যারা ঈশ্বেরর িদেক িনেজেদর 
উত্তোলন কের পোশােকর এই বাহ্যিক মিলনতা আরোহেণর ব্যাপাের তােদর বাধা দেয়; 
িকন্তু আিম মেন কির, পোশােকর কথার মধ্য িদেয় আমােদর সেই বাহ্যিক আচরণ 
সমুিচত ভােব িনর্দেিশত হচ্ছে যা এজীবেন আমরা ধারণ কির। 

[যাত্রা ১৯:১৩ দ্রঃ] 
১৫৬। এসমস্ত িকছু িসদ্ধ করার পর ও পর্বত থেেক যত দূর সম্ভব িবচারশক্তিহীন 

পশুপাল দূর কের দেওয়ার পর তখনই মোিশ সবেচেয় উচ্চ উপলব্ধ িবষয়গুলো অিভমুেখ 
আরোহণটা শুরু কেরন। িবচারশক্তিহীন কোন জীবেক যে িনেজেক পর্বেতর উপের দৃশ্য 
করেত বাধা দেওয়া হয়, তা আমার মেত এটা িনর্দেশ কের যে, উপলব্ধ িবষয় সন্দর্শেন 
ইন্দ্রিয়সােপক্ষ জ্ঞান অিতক্রম করা হয়। কেননা, িনেজর আচরণ, বুদ্ধি ছাড়া, কেবল 
ইন্দ্রিয়-সােপক্ষতার িভত্তিেতই িনয়ন্ত্রণ করা, তা িবচারশক্তিহীন জীবেদর সহজাত স্বভাব; 
বস্তুতপক্ষে, ইন্দ্রিয়গুলোর পথিদশারী হল দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রায়ই কাজ করার তাড়না 
িনয়ন্ত্রণ কের, এবং যা দ্বারা ইন্দ্রিয়েচতনা সক্রিয় হেয় ওেঠ, পশুেদর জীবেন সেই 
সবিকছু অেনক ভূিমকা রােখ। 



১৫৭। িকন্তু ঈশ্বর-দর্শন দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর িবষয়গুলোেত সািধত নয়, 
সাধারণ ধারণাগুলোর একটা দ্বারাও উপলব্ধ নয়। কেননা চোখও দেেখিন, কানও 
শোেনিন (ক), এবং মানুেষর হৃদেয়-মেন যা যা সাধারণত ভেেস ওেঠ, দর্শনটা সেগুলোর 
মধ্যেও উপস্থিত নয়। িকন্তু যে কেউ উচ্চতর িবষয়গুলো সন্দর্শন অিভমুেখ এিগেয় যেেত 
ইচ্ছা কের, তােক িনেজর আচরণেক যত ইন্দ্রিয়সােপক্ষ ও িবচারশক্তিহীন তাড়না থেেক 
শোধন করেত হেব, মনেক িচত্তের পূর্বকল্পনা-জিনত যত অিভমত থেেক ধৌত করেত 
হেব, ও িনেজর স্ত্রীর সঙ্গে, অর্থাৎ আমােদর প্রকৃিতর সঙ্গে সংযুক্ত ও সেটার সঙ্গে কোন 
ভােব সহবাসকারী ইন্দ্রিয়েচতনার সঙ্গে তার গতানুগিতক সম্পর্ক থেেকও তােক িবরত 
হেত হেব। তেমন আত্মশুদ্ধিও সমাধা করার পর, অবেশেষ মোিশ পর্বত-আরোহেণর 
সম্মুখীন হেত পােরন। 

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ] 
১৫৮। সত্যিকাের খাড়া ও দুর্গম পর্বত ঐশতত্ত্বেক িনর্দেশ কের; সেই পর্বেতর 

পাদতল পৌঁছোনো সাধারণ লোকেদর পক্ষে কিঠন লােগ। িকন্তু যে কেউ মোিশর মত, 
সে দীর্ঘ পথ ধের আরোহণ করেত পাের, ও আরোহণ করেত করেত সে শ্রবণশক্তি িদেয় 
সেই তুিরর কণ্ঠ ধারণ করেত পাের যেগুলো আরোহণ যত ঊর্ধ্বতর হয় তত তীব্রতর 
হেয় ওেঠ: এ এমন িবষয় যা িববরণী অনুযায়ী। কেননা ঐশস্বরূপ িবষয়ক সংবাদ সত্যি 
এমন তুির যা কানেক আঘাত কের: কণ্ঠটা শুরুেতও তীব্র, ও আরোহণ শেেষ মহত্তর 
গুেণ অেনক বেিশ তীব্রতম (ক)। 

[যাত্রা ১৯:১৯ দ্রঃ] 
১৫৯। িবধান ও নবীরা িনজ িনজ তুির িদেয় মনুষ্যত্ব-ধারণ রহস্য সংক্রান্ত ঐশ 

ব্যবস্থা ঘোষণা করেলন, িকন্তু প্রথম কণ্ঠগুলো অবাধ্য কােন পৌঁছোবার জন্য বেিশ দুর্বল 
িছল। এজন্য কােন খাটো সেই ইহুদীরা তুিরগুলোর কণ্ঠ গ্রহণ কের নেয়িন। িববরণীর 
কথা অনুসাের, মোিশ এিগেয় যেেত যেেত তুিরগুলো আরও তীব্রতর হেয় উঠিছল। 
বাস্তিবকই শেষ কণ্ঠগুলো তথা সুসমাচার-িনঃসৃত কণ্ঠ জোর কের কান পর্যন্ত িগেয় 
পৌঁছোল, কেননা এ যন্ত্রগুলোর মধ্য িদেয় [পিবত্র] আত্মা তােদর জন্য আরও স্পষ্টভােব 
ধ্বিনত হেলন যারা পরবর্তীকােল এেসিছল; এবং িতিন ধ্বিনটা আরও বেিশ তীব্র 



করেলন। [পিবত্র] আত্মার দ্বারা যে যে যন্ত্র কণ্ঠগুলো ধ্বিনত কের, সেগুলো হেলন সেই 
নবীরা ও প্রেিরতদূেতরা যাঁেদর িবষেয় শাস্ত্র বেল, সারা পৃিথবী জুেড় ছিড়েয় পড়ল 
তােদর কণ্ঠ, িবশ্বের প্রান্তসীমায় তােদর বচন (ক)। 

[যাত্রা ১৯:২৩-২৪ দ্রঃ] 
১৬০। এবং যে কণ্ঠ মোিশেক কেবল অিনর্বচনীয় রহস্যগুলো িশখেত ও স্বর্গ থেেক 

পাওয়া িশক্ষার িবষয়গুলো জনগণেক শেখােত দািয়ত্ব িদেয়িছল (ক), লোেকর িভড় যিদ 
ঊর্ধ্ব থেেক আগত সেই কণ্ঠ গ্রহণ কের িনেত সক্ষম না হয়, তেব এটাও মণ্ডলীেত 
ব্যবহৃত পদ্ধিতর মধ্যে একটা পদ্ধিত: কেননা রহস্যগুলো জানবার জন্য সবাই যে 
এিগেয় যায় তা নয়, িকন্তু তােদর মধ্যে ঐশিশক্ষা উপলব্ধি করেত সক্ষম একজনেক 
বেেছ িনেয়, সুবুদ্ধি ক্রেম তারই কােছ শ্রবণটা ন্যস্ত করা হয়, কেননা ঐশরহস্যািদ ক্ষেত্রে 
রহস্যাবৃত দীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি থেেক যা শোনা হয়, তা িবশ্বাসযোগ্য বেল গণ্য করা হয়। 

১৬১। শাস্ত্রে বেল, কেননা সবাই যে প্রেিরতদূত বা সবাই নবী তা নয় (ক)। িকন্তু 
আজকােল অেনক মণ্ডলীগুলোেত এ প্রথা পািলত নয়। কেননা অেনেক যারা কৃত কর্মের 
িবষেয় এখনও িনেজেদর শোধন কেরিন, এমনিক িনেজেদর বাহ্যিক জীবনাচরণ দ্বারা 
দূিষত ও কলঙ্কিত, তারা িবচারশক্তিহীন ইন্দ্রিয়েচতনােক প্রাধান্য িদেয় ঈশ্বর অিভমুেখ 
আরোহণটা করার ব্যাপাের দুঃসাহস দেখায়, যার জন্য তােদর িনেজেদর সেই িচন্তা-
ভাবনাই তােদর পাথর ছুেড় মাের, কেননা ভ্রান্ত অিভমত সত্যিকাের পাথরস্বরূপ যা 
জঘন্য ধর্মতত্ত্বের প্রেণতােকই অত্যাচার কের। 

সেই ঘোর তমসা (যাত্রা ২০:২১ দ্রঃ) 
১৬২। মোিশ ঘোর তমসায় প্রেবশ কেরেছন ও সেখােন ঈশ্বরেক দেেখেছন, এর 

অর্থ িক? কেননা এমনটা মেন হচ্ছে, এখােন িববৃত ঘটনা কোন প্রকাের প্রথম 
ঐশদর্শেনর িবরোিধতা কের, যেেহতু সেসমেয় ঈশ্বরত্ব আলোেত দেখা িদেয়িছেলন, িকন্তু 
এখন ঘোর তমসায় দেখা দেন। িকন্তু আমােদর এমন ভাবেত নেই যে এটা আমােদর 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সুসঙ্গিতর িবরোিধতা কের। কেননা এটা দ্বারা িববরণী আমােদর 
এিশক্ষা দেয় যে, ধর্মভক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান যে জানেত বেসেছ, তা তার কােছ শুরুেত 



আলো; এজন্য আমরা মেন কির, যা িকছু ধর্মভক্তি িবরুদ্ধ তা অন্ধকার এবং তখনই 
আমরা অন্ধকার থেেক দূের সের যাই যখন আলোর অংশী হই। িকন্তু সত্যকার 
িবষয়গুলো সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব-জ্ঞান অিভমুেখ উত্তরোত্তর িনিবষ্ট ও পূর্ণতর মনোযোেগ 
এিগেয় যেেত যেেত ও সেইখােন িগেয় পৌঁেছ মন যতখািন সেই জ্ঞােনর িনকটবর্তী হয় 
ততখািন ঐশস্বরূেপর অদর্শনীয়তা অনুভব কের। 

১৬৩। কেননা যা িকছু বাহ্যিক চেহারা মাত্র তা ছেেড় দেওয়ার পর, ইন্দ্রিয়েচতনা যা 
বোেঝ তা শুধু নয়, িকন্তু উপলব্ধি-শক্তি যা িবষেয় মেন কের সে দর্শন পাচ্ছে তাও 
উত্তরোত্তর গভীরতর ভােব এিগেয় চেল যতক্ষণ উপলব্ধি-শক্তির আগ্রহী অনুসন্ধােনর 
দ্বারা সেইখােন প্রেবশ কের যা অদৃশ্য ও দুর্জ্ঞেয়, এবং এইখােন সে ঈশ্বরেক দেেখ। 
কেননা আমরা যা অনুসন্ধান কির, সেটার সত্যকার জ্ঞান এইখােন অর্থাৎ এই না-
দেখায়‑ই দেখাটায় রেয়েছ, কারণ আমরা যা সন্ধান কির তা সমস্ত জ্ঞান অিতক্রম কের 
যেেহতু তা সবিদক িদেয় দুর্জ্ঞেয়তা দ্বারা ঘোর তমসা দ্বারাই যেন পিরেবষ্টিত। এজন্য, 
িযিন একসময় এ আলোময় ঘোর তমসায় হেয়িছেলন, গভীর মনা সেই যোহনও এটা 
বেলন, ‘ঈশ্বরেক কেউ কখনও দেেখিন’ (ক); এবং এবাণী দ্বারা িতিন বলেত চাইেলন, 
ঐশসত্তা-জ্ঞান মানুষেদর পক্ষে শুধু নয়, যেকোন চেতনািবিশষ্ট প্রকৃিতর পক্ষেও 
অপ্রাপণীয়। 

১৬৪। এজন্য মোিশ জ্ঞান দ্বারা মহত্তর হেয় উেঠ ঘোষণা কেরন, িতিন ঈশ্বরেক 
ঘোর তমসায়ই জােনন, অর্থাৎ, িতিন জানেত পেেরিছেলন যে, স্বরূেপ ঈশ্বরত্ব তা‑ই যা 
সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত উপলব্ধি অিতক্রম কের। কেননা িববরণী বেল, মোিশ সেই ঘোর 
তমসায় প্রেবশ করেলন যেখােন ঈশ্বর িছেলন  (ক)। কোন্‌ ঈশ্বর? িযিন অন্ধকারেক 
করেলন িনেজেক লুকনোর স্থান (খ), িতিন; িঠক তাই বেলন সেই দাউদ িযিন সেই একই 
গুপ্ত পুণ্যস্থােন অিনর্বচনীয় রহস্যািদ উপলব্ধি করেত রহস্যাবৃত দীক্ষায় দীক্ষিত 
হেয়িছেলন। 

১৬৫। সেখােন িগেয় পৌঁেছ মোিশ পুনরায় ঐশ্বিরক বাণী থেেক তাই জ্ঞাত হন যা 
আেগ ঘোর তমসার মধ্য িদেয় জ্ঞাত হেয়িছেলন যােত কের, আিম মেন কির, এিবষয়ক 
িশক্ষা ঐশকণ্ঠ দ্বারা সত্যািয়ত হেয় আমােদর জন্য আরও দৃঢ় হয়। কেননা সর্বপ্রথেম 



ঐশ্বিরক বাণী এমনটা িনেষধ কের যে, মানুষ যা জ্ঞাত হেয়েছ, সেইসব িকছুর একটা 
িবষেয়র সঙ্গেও ঈশ্বরত্বেক সদৃশ না কের, কারণ অনুমান বা কল্পনা জিনত বোধগম্য 
দৃশ্যের মধ্য িদেয় ঐশস্বরূপ িবষেয় উপস্থািপত যেকোন ধারণা ঈশ্বর িবষেয় িমথ্যা ছিব 
দেয় ও ঈশ্বরেক ঘোষণা কের না। 

১৬৬। সুতরাং, যেেহতু ধর্মভক্তিেত স্থািপত সদ্‌গুণ দুই ভােগ িবভক্ত তথা ঈশ্বর 
িবষয়ক ধর্মতত্ত্ব ও আচরণ-সংস্কার (কেননা জীবনধারণ শোধন করাও ধর্মভক্তির একটা 
অংশ), সেজন্য মোিশ তাই জ্ঞাত হন যা ঈশ্বরেক জানবার জন্য দরকার, অর্থাৎ, তাঁেক 
জানা বলেত মানবীয় উপলব্ধি অনুযায়ী পাওয়া কোনও জ্ঞােনর অিধকারী না হওয়া 
বোঝায়; পের িতিন সদ্‌গুেণর দ্বিতীয় িদক জ্ঞাত হন তথা িতিন শেেখন, সদ্‌গুণ িবিশষ্ট 
জীবনেক কোন্‌ আচরণ দ্বারা শুভ লক্ষ্যের িদেক চািলত করা হয়। 

১৬৭। এই অিভজ্ঞতার পর মোিশ মানুেষর হােত তৈরী নয় সেই তাঁবুেত িগেয় 
পৌঁছোন। যখন িতিন এসমস্ত িবষেয়র মধ্য িদেয় চেলন ও মেন তত উচ্চ উচ্চতায় 
িনেজেক উত্তোিলত কেরন, তখন কে তাঁর অনুসরণ করেব? িতিন কেমন যেন চূড়া 
থেেক চূড়ায় পার হেয় উচ্চ থেেক উচ্চতর পর্যােয় চলেত চলেত িনেজর চেেয় উচ্চ হন। 
আেগ, আরোহণ করার জন্য যারা বেিশ দুর্বল িছল তােদর থেেক িনেজেক পৃথক করায় 
িতিন পর্বেতর পাদতল ছেেড় যান; পের উচ্চ থেেক আরও উচ্চতর স্থােন আরোহণ কের 
িতিন তুিরর কণ্ঠ কােন গ্রহণ কের নেন। পের ঐশজ্ঞােনর অদৃশ্য পুণ্যালেয় প্রেবশ 
কেরন, িকন্তু এখােনও থেেম না িগেয় সেই তাঁবুেত পার হন যা মানুেষর হােত তৈরী 
নয়  (ক); প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ এসমস্ত আরোহণ দ্বারা িনেজেক উত্তোিলত কেরেছ, সে 
শুধু এই ক্ষেণই সীমায় পৌঁছোয়। 

১৬৮। অন্যিদেক আিম মেন কির, যে বোেঝ, স্বর্গীয় তুির তােক অন্যভােবও 
মানুেষর হােত তৈরী নয় এমন িবষয়গুলোেত পৌঁছোবার উত্তরণ-পথ শেখায়। কেননা 
স্বর্গীয় িবস্ময়কর িবষয়গুলোর সমষ্টি সেই প্রজ্ঞােক ঘোষণা কের যা িবশ্বে িনেজর 
উজ্জ্বলতা ছড়ায় ও দৃশ্য িবষেয়র মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর মহৎ গৌরব বর্ণনা কের, যেমনটা 
লেখা আেছ, স্বর্গ বর্ণনা কের ঈশ্বেরর গৌরব (ক)। িনেজর সুস্পষ্ট ও সুলিলত িশক্ষা দ্বারা 



সেই গৌরব উদাত্ত কণ্ঠের সেই তুির হেয় ওেঠ, যেভােব নবীেদর একজন বেলন, ‘ঊর্ধ্ব 
থেেক স্বর্গ তুির বাজাল’ (খ)। 

১৬৯। িকন্তু যে কেউ হৃদেয়র শ্রবণশক্তি পিরশুদ্ধ ও সেচতন কেরেছ, সে এই শব্দ 
শোনার পর (আিম তাই বলিছ যা ঈশ্বেরর পরাক্রম জ্ঞাত করার জন্য িবশ্ব-জ্ঞান থেেক 
আেস) এই শব্দ দ্বারা পিরচািলত হয় যতক্ষণ না মেন সেইখােন প্রেবশ কের যেখােন 
ঈশ্বর আেছন। যেমন আেগ বেলিছ, দুর্জ্ঞেয়তা ও অদর্শনীয়তা িনর্দেশ করার জন্য এ স্থান 
শাস্ত্র দ্বারা ঘোর তমসা বেল অিভিহত, এবং সেই ঘোর তমসায় িগেয় পৌঁেছ মোিশ 
মানুেষর হােত তৈরী নয় সেই তাঁবু দেেখন, সেই যে তাঁবুর কথা িতিন মানবীয় নকশার 
মধ্য িদেয় িনম্নস্থিত লোকেদর জ্ঞাত করেবন। 

সেই স্বর্গীয় তাঁবু 
১৭০। তাই, কেমন িছল মানুেষর হােত তৈরী নয় সেই তাঁবু যা পর্বেত মোিশেক 

দেখানো হেয়িছল, ও যার অনুকরেণ, নমুনা িহসােব, তাঁেক মানুেষর হােত তৈরী কােজর 
মধ্য িদেয় মানুেষর হােত তৈরী নয় সেই িবস্ময়কর কাজ জানাবার আেদশ দেওয়া হয়? 
বস্তুত তাঁেক বলা হয়, ‘লক্ষ রাখ, এই সবগুলোর যে নমুনা তোমােক পর্বেত দেখানো 
হেয়েছ, এই সবিকছু তুিম যেন সেই অনুসাের কর’ (ক)। সোনার স্তম্ভগুলো রুপোর চুিঙর 
উপের বসানো িছল ও মাথলায় আবার রুপোেত মোড়া িছল। পের আরও কতগুলো স্তম্ভ 
যেগুলোর চুিঙ ও মাথলা িছল ব্রঞ্জের, ও মধ্যবর্তী অংশ রুপোর িছল। সবগুলোর 
অপচনশীল কােঠর অভ্যন্তরীণ একটা অবলম্বন িছল, ও বাইের সেগুলোর চারপােশ 
এসমস্ত ধাতুর উজ্জ্বলতা ছিড়েয় পড়ত। 

১৭১। একই উজ্জ্বলতায় খাঁিট সোনার একটা মঞ্জুষাও উজ্জ্বলতা ছিড়েয় িদচ্ছিল, ও 
সোনার যে অবলম্বন তাও অপচনশীল কােঠরই িছল। তাছাড়া একটা দীপাধার িছল: 
চুিঙেত তা একটা মাত্র, িকন্তু উপির ভােগ তা সাতটা শাখায় িবভক্ত িছল ও সেটার এক 
একটা শাখায় সাতটা প্রদীপ ধারণ কের রাখত (ক)। দীপাধার সোনার িছল, িভতের ফাঁপা 
িছল না, কাঠ দ্বারাও ধারণ কের রাখা নয়। তাছাড়া, বেিদ, প্রায়শ্চিত্তাসন ও সেই খেরুব 
দু’টো যেগুলোর পাখা মঞ্জুষােক ঢেেক রাখত  (খ): সেগুলোও সোনার িছল, ও বাহ্যিক 



উজ্জ্বলতা ও রঙ শুধু দেখাচ্ছিল না িকন্তু সবিকছু আস্ত সোনারই িছল ও অভ্যন্তেরর 
সবেচেয় অভ্যন্তরীণ স্থান পর্যন্তই প্রসািরত িছল। 

১৭২। উপরন্তু, নানা রেঙর পরদা িছল যা িনপুণ কারুিশল্পীর বুনািনেত বোনা, 
িবিবধ ফুলও িছল যা বুনািনেক সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য মালার মত শেকেল িবজিড়ত 
িছল। এগুলো তাঁবুেত সেই দৃশ্যগত অংশ িবভক্ত করত যা গুপ্ত ও অপ্রেেবশ্য স্থান থেেক 
কেয়কজন যাজেকর পক্ষে প্রেবশযোগ্য িছল। পূর্ববর্তী অংেশর নাম িছল ‘পিবত্রস্থান’, 
গুপ্ত অংেশর নাম িছল ‘পরম পিবত্রস্থান’। আরও, সেই নানা প্রক্ষালনপাত্র, অঙ্গারধানী, 
পরদার বাইেরর অংেশর কাপড়, ছাগলোেমর কাপড় ও রক্তলাল চামড়াও িছল; এবং 
িনেজর কথা িদেয় মোিশ যে আর কত না িকছু ব্যবস্থা করেলন, কার্‌ মন তা সূক্ষ্ম রূেপ 
ধারণা করেত পারেব? 

১৭৩। িকন্তু, এসমস্ত বস্তু মানুেষর হােত তৈরী নয় এমন কোন্‌ িবষেয়র অনুকরণ 
িছল? এবং মোিশ দ্বারা যা দৃষ্ট হেয়িছল, সেটার মানবীয় অনুকরণ যারা দেেখ, তা 
তােদর কী উপকািরতা দেেব? আমার িদক িদেয়, আিম এক্ষেত্রে যথাযথ উত্তর তােদরই 
কােছ রাখা উপযোগী মেন কির যারা [পিবত্র] আত্মার পরাক্রেম ঈশ্বেরর গভীরতা 
তিলেয় দেখেত সক্ষম (ক), অবশ্যই, যিদ এমন কেউ থােক যে, প্রেিরতদূেতর কথামত, 
[পিবত্র] আত্মা দ্বারা রহস্যগুলো প্রকাশ করেত পাের  (খ)। আমরা, এিবষেয় কেয়কটা 
আন্দাজ ও আনুমািনক উত্তর উপস্থাপন ক’রে, গ্রহণযোগ্য বা অস্বীকার্য বেল এগুলো 
মূল্যায়ন করার ভার পাঠকেদর কােছ রািখ, তারই অিভমত অনুসাের যে িবচার করেত 
িবচক্ষণ। 

১৭৪। সুতরাং, যেেহতু পল এ রহস্য আংিশক ভােব প্রকাশ কেরন, সেজন্য, যা 
ইিতমধ্যে বলা হেয়েছ তা থেেক সামান্য সূত্র ধের আমরা এটা বিল যে, যে তাঁবু িবশ্বেক 
িঘের রােখ, প্রতীেকর খািতের মোিশ আেগ থেেক সেই তাঁবু সংক্রান্ত রহস্য জানেলন। 
তাঁবুটা হেলন সেই খ্রিষ্ট িযিন ঈশ্বেরর পরাক্রম ও ঈশ্বেরর প্রজ্ঞা (ক), সেই যে তাঁবু স্ব-
স্বরূেপ মানুেষর হােত তৈরী না হওয়ায় তখনই িবশ্বের বশীভূত হেবন বেল মেেন িনেলন 
যখন এ তাঁবুেক আমােদর মােঝ স্থািপত হেত হল, যার ফেল এই তাঁবু একপ্রকাের অসৃষ্ট 



ও সৃষ্ট: পূর্বাস্তিত্বশীল বেল অসৃষ্ট এ তাঁবু জড় বস্তুগত অবকাঠামোর কারেণ সৃষ্ট হেয় 
গেল। 

আিম মেন কির, যারা আমােদর িবশ্বােসর রহস্য যথার্থ ভােব গ্রহণ কের িনেয়েছ, 
আিম যা বলিছ, তা তােদর কােছ অস্পষ্ট হেব না। 

১৭৫। কেননা সবিকছুর মধ্যে একটামাত্রই রেয়েছ যা কােলর পূর্বে অস্তিত্বশীল িছল 
ও অন্তিমকােল সৃষ্ট হেয়ছ (ক) যিদও কােলর সীমায় সৃষ্ট হওয়া তার পক্ষে আদৌ দরকার 
িছল না। কেননা যা কাল ও যুগগুলোর পূর্বে অস্তিত্বশীল িছল, তার পক্ষে কােলর অধীন 
জন্ম কেমন দরকার হেত পারত? আমরা যারা িনর্বুদ্ধিতার কারেণ িনেজেদর অস্তিত্বে 
দূিষত হেয়িছলাম, আমােদর খািতের তা আমােদর মত সৃষ্ট হেত সম্মত হেয়িছল যােত, 
যা অস্তিত্বের বাইের িছল তা পুনরায় অস্তিত্বে িফিরেয় আনেত পাের। এিট হেলন সেই 
একমাত্র জিনত ঈশ্বর িযিন িনেজেত িবশ্বেক ধারণ কের রােখন িকন্তু িনেজর তাঁবু 
আমােদর মােঝ স্থাপনও কেরেছন (খ)। 

১৭৬। তেমন মঙ্গলদান তাঁবু বেল সংজ্ঞািয়ত হেত শুেন খ্রিষ্টের বন্ধু কম্পিত না 
হোক, কেমন যেন এ শব্দের অর্থ ঈশ্বেরর স্বরূেপর মহত্ত্ব হ্রাসীকৃত কের। কেননা এ 
স্বরূপ িনর্দেিশত করার জন্য অন্য কোন নাম যোগ্য নয়, বরং সবগুলো সমানভােব 
উপযোগী সংজ্ঞা িদেত অসমর্থ, নামগুলো সেগুলো হোক যা আমরা কম গুরুত্বের 
অিধকারী বেল মেন কির, বা সেগুলো হোক যেগুলোেত আমরা ধারণার কোন মহত্ত্ব দেিখ 
বেল মেন কির। 

১৭৭। িকন্তু সেই অন্যান্য নােমর বেলায় যেমন, যেগুলো এক একটা িনজ িনজ 
িবিশষ্ট অর্থ সহ ঈশ্বেরর পরাক্রম িনর্দেশ করার জন্য যথার্থ মনোভােব উচ্চািরত হয়—
যেমন িচিকৎসক, পালক, রক্ষাকর্তা, রুিট, আঙুরলতা, পথ, দরজা, আবাস, জল, শৈল, 
উৎস ও তাঁর িবষেয় যত নাম উচ্চািরত হয়—েতমিন ঈশ্বেরর যোগ্য অর্থ অনুযায়ী তাঁেক 
তাঁবু নাম দ্বারাও িনর্দেশ করা হয়। কেননা যে পরাক্রম সেই িবশ্বেক ধারণ কের থােক 
যেখােন ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা বসবাস কের (ক), সবিকছুর সাধারণ যে রক্ষা িনেজেত 
সবিকছু ধারণ কের থােক, তা যুক্তিসঙ্গত ভােব তাঁবু বেল িনর্দেিশত। 



১৭৮। দর্শনটা যে এনােমর সঙ্গে িমল রােখ তা একান্ত প্রয়োজন, িকন্তু দৃশ্য 
অন্যান্য সমস্ত িকছু ঈশ্বেরর যোগ্য ধারণার দর্শেন চালনা কের। যেেহতু সেই মহান 
প্রেিরতদূত এটা বেলন যে, িনম্ন তাঁবুর পরদা হল মাংস এই কারেণ যে তা সেই 
বৈিচত্র্যময় সুতো িদেয় গিঠত যেগুলো, আমার মেত, সেই চার পদার্থ িনর্দেশ কের 
(এমনটা হেত পাের, িতিনও সেই স্বর্গীয় পুণ্যালেয় স্থিত তাঁবুর দর্শন পেেয়িছেলন  (ক) 
যেখােন [পিবত্র] আত্মা তাঁেক পরমেদেশর রহস্যগুলো প্রকাশ করেলন (খ)), সেজন্য এই 
আংিশক ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে তাঁবুর সমস্ত ব্যাখ্যা উপযোগী করা বাঞ্ছনীয় হেব। 

১৭৯। তেবই, এবারও প্রেিরতদূেতর বাণী গুেণ, তাঁবু সংক্রান্ত প্রতীক আমােদর 
কােছ স্পষ্ট হেয় উঠেব। কেননা যাঁর িবষেয় আমরা িশেখিছ িতিন তাঁবু দ্বারা িনর্দেিশত, 
সেই একমাত্র জিনতজন সম্পর্কে িতিন এক স্থােন বেলন, ‘দৃশ্য-অদৃশ্য যা িকছু আেছ—
যত িসংহাসন, প্রভুত্ব, আিধপত্য ও কর্তৃত্ব—সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হেয়েছ’ (ক)। সেজন্য 
রুপোয় উজ্জ্বল ও সোনায় মোড়া স্তম্ভগুলো, এবং সমস্ত অবলম্বন, কড়া ও সেই খেরুব 
দু’টো যেগুলো িনেজেদর পাখায় মঞ্জুষা গুপ্ত রাখত, ও বািক সমস্ত বস্তু যা তাঁবু-িনর্মাণ 
বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত, যিদ একজন ঊর্ধ্বতর িবষয়গুলোেক লক্ষ কের, তেব সেই সমস্ত িকছু 
হল সেই স্বর্গীয় িবষয়গুলো যা তাঁবুেত দৃষ্ট ও ঐশইচ্ছা ক্রেম িবশ্বেক ধারণ কের রােখ। 

১৮০। কেননা সেইখােন রেয়েছ আমােদর সত্যকার অবলম্বন, সেই যে 
অবলম্বনগুলো তােদরই সেবায় প্রেিরত যারা উত্তরািধকার রূেপ পিরত্রাণ পােব (ক), সেই 
যে অবলম্বনগুলো আমােদর প্রােণর সঙ্গে অর্থাৎ যারা পিরত্রাণ পায় তােদরই সঙ্গে কড়া 
যেনই সংযুক্ত হেয় িনেজ থেেক সদ্‌গুেণর উচ্চতায় তােদর উচ্চ কের যারা মািটেত 
শািয়ত। পের, যে দুই খেরুব পাখা িদেয় সাক্ষ্য-তাঁবুেত সংরক্ষিত গুপ্ত বস্তুগুলো 
লুক্কািয়ত রােখ  (খ), সেই দুই খেরুব সম্পর্কে কথা বেল বর্ণনা তাঁবু িবষেয় আমােদর 
দেওয়া ব্যাখ্যা সত্য বেল প্রমািণত করেত পাের। কেননা আমরা জানেত পেেরিছ যে, 
এটা সেই পরাক্রমগুলোর নাম, সেই যে পরাক্রমগুলোেক ঐশ স্বরূেপর চারপােশ দেখা 
যায় ও যা ইশাইয়া ও এেজিকেয়ল কোন রকেম দর্শন করেত পেেরিছেলন (গ)। 

১৮১। এবং সন্ধি-তাঁবুটা যে সেই পাখা দ্বারা লুক্কািয়ত রেয়েছ, তা শ্রোতােক িবহ্বল 
না করুক, কারণ সেই পাখা দু’টো িবষেয় আমরা ইশাইয়া থেেক একই ধারণা জ্ঞাত হেত 



পাির যা নবী দ্বারা প্রতীকাকাের ব্যক্ত  (ক)। কেননা সেই ধারণা এখােন সন্ধি-তাঁবু বেল 
িনর্দেিশত, সেখােন এমন মুখমণ্ডল বেল িনর্দেিশত যা দুই পাখা দ্বারা আবৃত। যা এখােন 
মঞ্জুষা ও ওখােন মুখমণ্ডল িনর্দেিশত, যেেহতু পদ দু’টোেত তা একই ধারণা বহন কের, 
সেজন্য আমার মেত তা প্রতীকাকাের এটা িনর্দেশ কের যে, অিনর্বচনীয় িবষয়গুলো 
সংক্রান্ত জ্ঞান অর্জনীয় নয়। এবং তুিম যখন সেই িবিবধ প্রদীেপর কথা শোন যেগুলোর 
একটামাত্র অবলম্বন হল সেই দীপাধার যােত কের চারিদেক সর্বত্রই অপর্যাপ্ত ও 
আশ্চর্যময় আলো ছিড়েয় িদেত পাের, তখন ইশাইয়া যেমন [পিবত্র] আত্মার আলো 
সাতটা প্রদীেপ পৃথক পৃথক কেরন (খ), তেমিন তুিম যিদ এমনটা ভাব, এ তাঁবুেত পিবত্র 
আত্মার বহুিবধ রশ্মিমালা িবভািসত (গ), তাহেল ভুল করেব না। 

১৮২। আিম মেন কির, প্রায়শ্চিত্তাসন িবষেয় কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না, কেননা 
প্রেিরতদূত রহস্যটা অনাবৃত কের বেলন, ‘তাঁেকই ঈশ্বর প্রায়শ্চিত্তাসন রূেপ স্থাপন 
কেরেছন’ (ক)। এবং বেিদ ও ধূপদািনর কথা শুেন আিম সেই উপাসনার কথা ভািব যা 
স্বর্গীয় প্রাণীরা এ তাঁবুর প্রিত অিবরতই অর্পণ কেরন। কেননা িতিন বেলন, মর্তের ও 
ভূগর্ভের প্রাণীেদর িজহ্বা শুধু নয়, িকন্তু স্বর্গীয় প্রাণীেদরও িজহ্বা তাঁরই প্রিত প্রশংসা 
উত্তোলন কেরন িযিন সমস্ত িকছুর আিদ  (খ)। এটাই ঈশ্বেরর কােছ গ্রহণীয় যজ্ঞ, ও 
প্রেিরতদূেতর কথামত, ওষ্ঠের ফল ও প্রার্থনার সৌরভ (গ)। 

১৮৩। এবং যখন এসমস্ত বস্তুর মধ্যে রক্তলাল রেঙ রঞ্জিত চামড়া ও বোনা 
ছাগলোম দেখ, তখন এভােব যে ব্যাখ্যার সুসঙ্গিত শেষ হয় তাও নয়। কেননা যে কেউ 
নবীয় চোখ িদেয় ঐশ িবষয়গুলো সন্দর্শেন মগ্ন, সে সেই পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগও 
পূর্বিনরূিপত বেল দেখেত পােব যা উভয় বস্তু দ্বারা িনর্দেিশত, কেননা রক্তলাল রঙ হল 
রক্তের প্রতীক, ও ছাগলোম হল মৃত্যুর প্রতীক। দেেহ স্থিত ছাগলোেমর কোন অনুভূিত 
নেই, সেইজন্য তা উপযোগীভােব হল মৃত্যুর প্রতীক। 

সেই পার্থিব তাঁবু 
১৮৪। যখন নবী উপির তাঁবু লক্ষ কেরন, তখন িতিন এ সমস্ত প্রতীেকর িভত্তিেতই 

তা গণ্য কেরন। এবং পের যখন িনম্ন তাঁবুর িদেক দৃষ্টি ফেরান, তখন, যেেহতু পল 



একািধকবার মণ্ডলীেক খ্রিষ্ট নাম আরোপ কেরন  (ক), তখন িতিন উপযুক্ত ভােবই এটা 
ভাবেবন যে, এ নামগুলো ঐশ রহস্যের সেই সকল ব্যাখ্যাতােক িনর্দেশ কের ঐশ্বিরক 
বাণী যাঁেদর মণ্ডলীর স্তম্ভ, প্রেিরতদূত, িশক্ষাগুরু ও নবী  (খ) বেলও অিভিহত কের। 
কেননা কেবল িপতর, যাকোব ও যোহন যে মণ্ডলীর স্তম্ভ তা নয়, কেবল বাপ্তিস্মদাতা 
যোহনও যে জ্বলন্ত প্রদীপ তা নয়; িকন্তু যারা িনেজেদর বেল মণ্ডলীেক ধারণ কের রােখ 
ও িনেজেদর কর্মকাণ্ডে তােক আলোিকত কের, তারা সবাই স্তম্ভ ও জ্যোিতষ্ক  (গ) বেল 
অিভিহত। প্রভু প্রেিরতদূতেদর উদ্দেশ কের বেলন, ‘তোমরা জগেতর আলো’ (ঘ), এবং 
‘সুস্থির হও, অটল হেয় থাক’ (ঙ) ব’লে ঐশ প্রেিরতদূত অন্যান্যেদরও স্তম্ভ হেত আহ্বান 
কেরন, এবং িতমিথেক সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত্তি ক’রে (চ) সুন্দর স্তম্ভ কের তুেলিছেলন। 

১৮৫। এই তাঁবুেত সকাল ও সন্ধ্যায় অিবরতই স্তুিত-যজ্ঞ ও প্রার্থনার ধূপ দেখা 
যেেত পাের; সেই মহান দাউদ এসমস্তও আমােদর দেখেত দেন যখন ঈশ্বেরর কােছ 
সুরিভত প্রার্থনার ধূপ িনেবদন কেরন ও উত্তোিলত হােত (ক) যজ্ঞরীিত সম্পাদন কেরন। 
এবং যে কেউ প্রক্ষালনপাত্রের কথা শোেন, সে অবশ্যই তােদর কথা ভাবেব যারা 
রহস্যাবৃত [অর্থাৎ সাক্রােমন্তীয়] জল দ্বারা পােপর কািলমা থেেক িনেজেদর ধৌত কের। 
প্রক্ষালনপাত্র িছেলন সেই যোহন িযিন যর্দেন মনপিরবর্তেনর বাপ্তিস্ম িদেয় লোকেদর 
শুচীকৃত করেতন  (খ); প্রক্ষালনপাত্র িছেলন সেই িপতর িযিন একভােবই িতন হাজার 
মানুষেক বাপ্তিস্মে চািলত করেলন (গ); কান্দােরর প্রক্ষালনপাত্র িছেলন সেই িফিলপ (ঘ) 
এবং সেই অনুসাের যাঁরা অনুগ্রহ-কর্ম অনুশীলন কেরন, তাঁরা সবাই তােদরই জন্য 
প্রক্ষালনপাত্র হেলন যারা ঐশ্বিরক দােনর অংশী হয়। 

১৮৬। সেই যে কাপড়গুলো িনেজেদর মধ্যে একত্র হেয় তাঁবুেক িঘের রােখ, কেউই 
সেগুলোর যথার্থ অর্থ ভুল করেব না যখন সেগুলোেক ভালবাসায় ও শান্তিেত িবশ্বাসীেদর 
িমল বেল ব্যাখ্যা কের; দাউদ িঠক সেই অনুসাের ব্যাখ্যা কের বেলন, ‘িতিন িনেজর 
সীমানা িহসােব শান্তি স্থাপন কেরেছন’ (ক)। 

১৮৭। রক্তলাল রেঙ রঞ্জিত যে চামড়া ও ছাগলোেমর যে কাপড় তাঁবুর অলঙ্কাের 
সহযোিগতা দান কের, সেগুলো এক একটা হল পাপী মাংেসর মৃত্যুকরণ (ক) যার প্রতীক 
হল রক্তলাল চামড়া, ও সংযম অনুযায়ী কঠোর জীবনধারণ যা দ্বারা িবেশষভােব মণ্ডলীর 



তাঁবুই ভূিষত করা হয়। কেননা প্রকৃিত অনুসাের যে চামড়া িনেজ থেেক জীবেনর সাধ্যের 
অিধকারী নয়, সেই চামড়া রক্তলাল রেঙর ফেল হেয় ওেঠ উজ্জ্বল লাল িবিশষ্ট, তােত 
আমরা িশিখ যে, অনুগ্রহ [পিবত্র] আত্মা দ্বারা কেবল তােদরই মধ্যে পুষ্পিত হয় যারা 
পােপর কােছ িনেজেদর মৃত কেরেছ। এবং িববরণী যে রক্তলাল রঙ িদেয় আত্মসংযম ও 
শালীনতা িনর্দেশ করেত পাের, আমার মেত, যারা ইচ্ছা কের তারা তা িবচার করুক। 
যে বোনা ছাগলোম বুনািনেক শক্ত ও কড়া কের, তা এ কিঠন আত্মসংযেমর প্রতীক হয় 
যা আমােদর পিরিচত ভাবােবগ ধ্বংস কের। িচরকৌমার্য অনুযায়ী যে জীবন মৃত্যুকরণ 
দ্বারা িচরকৌমার্য-পালনকারীেদর মাংসেক কষ্ট দেয়  (খ), তা এসমস্ত িকছু িনেজেতই 
দেখায়। 

১৮৮। পরম পিবত্রস্থান বেল অিভিহত তাঁবুর অভ্যন্তরীণ অংশ যে অিধকাংশ 
লোকেদর পক্ষে অপ্রেবশ্য হয়, তাও আমরা ব্যাখ্যার সুসঙ্গিতর িবরোধী বেল গণ্য করব 
না; কেননা সত্ত্ব িবষয়ক সত্য সত্যিই পিবত্র িবষয় ও পিবত্র িবষয়গুলোর মধ্যে পিবত্র, 
এবং তা অিধকাংশ লোকেদর পক্ষে ধারণার অতীত ও অপ্রেবশ্য। যেেহতু সেই সত্য 
রহস্য-তাঁবুর সবেচেয় অভ্যন্তরীণ ও গুপ্ত স্থানগুলোেত স্থিত, সেজন্য যা িকছু আমােদর 
উপলব্ধি-ক্ষমতা অিতক্রম কের, সেই িবষেয় জ্ঞান-অর্জন আমােদর পক্ষে অনুপযোগী 
প্রেচষ্টা, বরং এটা িবশ্বাস কির যে, যা অনুসন্ধান কির তা আেছ, তবু তা সকেলর চোেখ 
প্রদর্শিত নয়, িকন্তু তা িচন্তা-ভাবনার গুপ্ত স্থােন অিনর্বচনীয় ভােব িবরাজ কের। 

যাজকীয় পোশাক (যাত্রা ২৮:১ ইত্যািদ দ্রঃ) 
১৮৯। মোিশর প্রােণর শুচীকৃত চোখ এিবষেয় ও সদৃশ অন্যান্য িবষেয় তাঁবুর দর্শন 

দ্বারা প্রিশক্ষিত হেয় ও তেমন দৃশ্য দ্বারা উত্তোিলত হেয়, যাজকীয় পোশাক িবষেয় 
প্রিশক্ষিত হেয় অন্যান্য ধারণার চূড়ায় পুনরায় আরোহণ কের। এ পোশাকগুলোর মধ্যে 
রেয়েছ জামা, এফোদ, ও মূল্যবান পাথেরর বৈিচত্র্যময় উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান সেই 
িবখ্যাত বুকপাটা, মাথা-িঘের সেই িফতা ও সেটার উপের স্থিত পাত, জাঙাল, ডািলম, 
িকঙ্কিিণ, পের, সবিকছুর উপের, সেই উক্তি ও সেই িবচার ও সেই সত্য যা উক্তি ও 



িবচােরর দ্বারা পিরিচত হয়, এবং দু’ পােশ যুক্ত করা সেই স্কন্ধপিট যােত খোদাই করা 
িছল িপতৃকুলপিতেদর নাম। 

১৯০। সাজসজ্জার নানা অংেশর নামগুলো িনেজ থেেকই এক একটা িবষেয়র পুরো 
ও সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা দেওয়া িনষ্প্রয়োজন কের, কেননা িবচার, উক্তি ও সত্য নামত্রেয়র মত 
নাম কোন্‌ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর জন্য উপযোগী হেত পাের? নামত্রয় িনঃসন্দেেহ সুস্পষ্ট 
ভােব দেখায় যে, িববরণী সেই নামত্রেয়র মধ্য িদেয় ইন্দ্রিয়গুলো দ্বারা উপলব্ধ একটা 
পোশাক িববৃত কের না, বরং প্রােণরই এমন ভূষণ িনর্দেশ কের যা সদ্‌গুণ অনুযায়ী 
সািধত কর্মে বোনা। 

১৯১। নীল হল পােয় পর্যন্ত লম্বা জামার রঙ। আমােদর পূর্বসূরী কোন না কোন 
ব্যাখ্যাতা এমনটা সমর্থন কের যে, এ রঙ দ্বারা িববরণী হাওয়া িনর্দেশ করেত চায়। 
আমার িদক িদেয়, আিম িসদ্ধান্ত িনেত পাির না এই উজ্জ্বল রঙ হাওয়ার রেঙর সঙ্গে 
কোন িমল রােখ িকনা। তবু আিম সেই ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান কির না, কারণ যে ব্যাখ্যা 
সদ্‌গুণ লক্ষ কের, ধারণাটা সেই ব্যাখ্যার উপযোগী। কেননা যে কেউ ঈশ্বেরর কােছ 
িনেজেক পিবত্রীকৃত করেত ও িনেজর দেহেক যজ্ঞের জন্য উৎসর্গ করেত ও জীবন্ত যজ্ঞে 
ও যুক্তিসঙ্গত উপাসনায় মৃত নয় এমন বিল িনেজই হেত ইচ্ছা কের (ক), ধারণাটা এমন 
দািব রােখ সে যেন জাগিতক ও মাংেসর সুখভোেগ উৎসর্গীকৃত আচরণ দ্বারা িনেজর 
প্রাণেক ক্ষিতগ্রস্ত না কের, িকন্তু সে যেন শুচী আচরণ দ্বারা জীবেনর সমস্ত কাজকর্ম সূক্ষ্ম 
কের তোেল এবং এ দৈিহক প্রকৃিতেক মাকড়সার জােলর মত পুনরায় বুনেত বুনেত যা 
হালকা, হাওয়াময় ও িচক্কণ সেটারই কােছ এিগেয় যায়, যােত কের, আমরা যখন শেষ 
তুির শুনব, তখন, িযিন আেদশ কেরন, তাঁর কণ্ঠের কােছ যেন কোন বোঝা দ্বারা মর্তে 
আকর্ষিত না হেয় বরং িচক্কণ ও হালকা অবস্থায় প্রভুর সঙ্গে, ঊর্ধ্বে, বায়ুলোেক 
উত্তোিলত হই  (খ)। কেননা সামসঙ্গীত-রচিয়তার কথা মত যে কেউ িনেজর প্রাণ 
মাকড়সার জােলর মত িনঃেশষ কেরেছ (গ), সে সেই হাওয়াময় জামা পিরধান কেরেছ যা 
মাথা থেেক পােয় পর্যন্ত িবস্তৃত। 

১৯২। কেননা িবধান এমনটা ইচ্ছা কের না, সদ্‌গুণ কাটা হোক। ডািলেমর সঙ্গে 
মালার মত সংযুক্ত সেই সোনার িকঙ্কিিণগুলো হল শুভকর্মের দীপ্তি। কেননা যা 



সংযোেগর ফেল সদ্‌গুণ হয়, সেই কাজকর্ম দু’টো হল ঈশ্বরত্বে িবশ্বাস ও জীবন িবষেয় 
সদ্বিেবক। মহান পল তখনই এই িকঙ্কিিণ ও ডািলম িতমিথর পোশােক উপযোগী কেরন 
যখন তাঁেক িবশ্বাস ও সদ্বিেবেকর অিধকারী হেত বেলন  (ক)। এজন্য পিবত্র ত্রিত্বেক 
ঘোষণায় িবশ্বাস শুিচ ও উদাত্ত ভােব ধ্বিনত হোক, ও জীবন ডািলম ফেলর প্রকৃিত 
অনুকরণ করুক। 

১৯৩। শক্ত ও রেখািবিশষ্ট ছােল অন্তর্ভুক্ত সেই ডািলম ফল দেখেত অখাদ্য, িকন্তু 
তার অভ্যন্তরীণ অংশ ফেলর বৈিচত্র্যময় ও িমলিবিশষ্ট অবস্থার জন্য দেখেত িমষ্টি, 
এমনিক স্বােদ তা এমনভােব আরও বেিশ িমষ্টি যে, তােত ইন্দ্রিয়ও িমষ্ট হয়। প্রজ্ঞাময় ও 
কঠোর জীবনধারণ আমােদর ইন্দ্রিয়গুলোর কােছ অগ্রহণীয় ও অরুিচকর হেয়ও তবু যখন 
সময়মত পুষ্পিত হয় তখন তা শুভ প্রত্যাশায় পিরপূর্ণ। কেননা িযিন আমােদর চাষ 
কেরন যখন িতিন জীবেনর ডািলম খুেল দেন ও সেটার অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেিখেয় দেন, 
তখন যে কেউ সেই ফল ভোগ কের তার কােছ সেই ফেলর অংশী হওয়া িমষ্টি লােগ। 
কেননা ঐশ প্রেিরতদূতও এিবষেয় বেলন, ‘কোন শাসন শাসেনর সমেয় আনন্দের িবষয় 
নয়, দুঃেখরই িবষয় মেন হয়’: যে কেউ ডািলম স্পর্শ কের এটা হল তার প্রথম সংস্পর্শ-
জিনত ভাব, ‘তবু পের সেই শাসন এেন দেয় শান্তির ফল’ (ক): এটা হল অভ্যন্তরীণ সেই 
অংেশর িমষ্টতা, যা খেেত রুিচকর। 

১৯৪। িবধান দািব কের, এই জামা নানা ঝালের অলঙ্কৃত হোক। ঝালরটা এমন 
গোলাকার অলঙ্কার যা উপকািরতার জন্য নয়, ভূষণ িহসােবই পোশােক যুক্ত করা হয়। 
এেত আমরা এটা িশিখ যে, সদ্‌গুণ শুধু দেওয়া আজ্ঞার সঙ্গে পিরমাপ করেত নেই, িকন্তু 
সেই আজ্ঞার বাইের আমরা যা করব বেল মনস্থ কির, আমােদর পক্ষ থেেক তা িনেয় 
এমন িকছু খুঁেজ বের করা দরকার যােত পোশােক অলঙ্কার িহসােব যুক্ত করা হয়, িঠক 
সেইভােব যেইভােব পল ব্যবহার করেতন, কেননা িতিন িনেজর পক্ষ থেেক সুন্দর ঝালর 
আজ্ঞাগুলোেত যোগ করেতন (ক)। কেননা িবধান এটা জাির কের, যে যজ্ঞেবিদেত কাজ 
কের, সে বেিদর ফেলর ভাগী হেব ও যারা সুসমাচার প্রচার কের, সুসমাচার-প্রচারই 
হেব তােদর জীিবকা  (খ), িকন্তু পল ক্ষুধা, িপপাসা ও বস্ত্রহীনতা ভোগ কেরও 



সুসমাচারেক কোন মজুির প্রত্যাশা না কেরই অর্পণ কেরন (গ)। আজ্ঞাগুলোর জামা ভূিষত 
করার জন্য এগুলোই সেই ঝালর যা আমরা িনেজেদর পক্ষ থেেক যোগ কির। 

১৯৫। উপর থেেক দু’টো কাপড় পোশােকর উপের পড়িছল যা কাঁধ থেেক বুক ও 
মধ্য িপঠ পর্যন্ত নামিছল ও যেগুলো এক কাঁেধ দু’টো বন্ধনী দ্বারা যুক্ত িছল। সেই দুই 
বন্ধনী এমন মূল্যবান মিণমুক্তা যা এক একটা ছয় িপতৃকুলপিতর খোদাই করা নাম বহন 
করত। সেই কাপেড়র বুনািন বৈিচত্র্যময় িছল: নীল রঙ বেগুিন রেঙর সঙ্গে মেেশ, 
রক্তলাল রঙ ক্ষোম-সুতোর সিঁদুের-লােলর সঙ্গে িমল রােখ, সোনার এক সুতো এসমস্ত 
রেঙর সঙ্গে বোনা রেয়েছ, এর ফেল সেই বুনািন থেেক একক ধরেনর এমন সৌন্দর্য 
ছিড়েয় পেড় যা এসমস্ত রেঙর িমশ্রেণ গিঠত। 

১৯৬। এেথেক আমরা যে িশক্ষা পাই তা এ: পোশােকর উপির যে অংশ ন্যায়সঙ্গত 
ভােব হৃদেয়র সৌন্দর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, তা বহু ও িভন্ন িভন্ন সদ্‌গুেণর িমশ্রণ থেেক 
আেস: নীল বেগুিনর সঙ্গে িমেশ যায়, এবং প্রকৃতপক্ষে শুিচ জীবেনর সঙ্গে রাজ যোগ্য 
আচরণ যোগ দেয়; রক্তলাল সিঁদুের-লােলর সঙ্গে িমেশ যায়, কারণ জীবেনর উজ্জ্বলতা 
ও শুিচতা প্রকৃিতগত ভােব শালীনতার লাল রেঙর পাশাপািশ গিজেয় ওেঠ। অবেশেষ 
আেস সেই সোনা যা এসমস্ত রেঙর মধ্যে উজ্জ্বলতা ছিড়েয় সেই ধেনর প্রতীক হয় যা এ 
জীবনধারেণ গুপ্ত। কাঁেধ খোদাই করা িপতৃকুলপিতেদর নামগুলো আমােদর এই 
অলঙ্কাের কম অবদান রােখ না, কেননা মানুেষর জীবন িবেশষভােব সেই মঙ্গেলর দৃষ্টান্ত 
িদেয় িনেজেক ভূিষত কের যা সেই প্রতীকগুলো পূর্বঘোষণা কেরিছল। 

১৯৭। কাপড় দু’টো িনেয় গিঠত অলঙ্কােরর উপের আরও একটা অলঙ্কার নেেম 
পেড় তথা, সোনার এমন ছোট্ট ঢালগুলো যা স্কন্ধপিট দু’টোর উভয় পাশ থেেক নােম ও 
িনেজেদর মধ্যে চতুষ্কোণ িবিশষ্ট এমন একটা সোনার বস্তু ধারণ কের রােখ যা সাির 
সাির ভােব িবন্যস্ত বারো মিণমুক্তায় উজ্জ্বল; এক একটা মুক্তা িতনেট পাথর ধারণ করত, 
ও এগুলোর মধ্যে এমন একটাও দেখা যেেত পারত না যা অন্য একটার সদৃশ, িকন্তু এক 
একটা িনজ িনজ দীপ্তিেত অলঙ্কৃত িছল। এটা সেই অলঙ্কােরর রূপ। 



১৯৮। কাঁধ থেেক নেেম আসা ঢালগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা প্রতীকমূলক ভােব 
এমনটা িনর্দেশ কের যে, িবরোধীর িবরুদ্ধে যে বক্ষস্ত্রাণ তা দু’ িদক মুখী, যার ফেল, 
উপের যা বলা হেয়েছ, সেই অনুসাের যেেহতু িনেজর জীবনধারেণর িবশ্বাস ও 
সদ্বিেবেকর জন্য সদ্‌গুণ দু’ িদক মুখী, সেজন্য, ন্যায্যতার ডান ও বাঁ পােশর অস্ত্রের 
খািতের  (ক) শত্রুর তীর থেেক অেভদ্য হেয় থেেক সদ্‌গুণ সেই ঢালগুলোর রক্ষায় 
িনরাপদ। 

১৯৯। ঢালগুলোর দু’ পােশ ঝোলানো যে চতুষ্কোণ অলঙ্কার যার মিণমুক্তায় খোদাই 
করা রেয়েছ গোষ্ঠীগুলোর িপতৃকুলপিতেদর নাম, সেই চতুষ্কোণ অলঙ্কার হল হৃদয়-
রক্ষার প্রতীক, কারণ তেমন দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণনাটা আমােদর এিশক্ষা দেয় যে, যে কেউ 
এ ঢাল দু’টো হািতয়ার ক’রে জঘন্য তীরন্দাজেক িফিরেয় দেেব, সে িনেজর প্রাণেক 
িপতৃকুলপিতেদর সদ্‌গুেণ অলঙ্কৃত করেব, যেেহতু, অলঙ্কারটা সদ্‌গুেণর আলোয়ােনর 
উপের এক একজেনর জন্য িনজ িনজ উজ্জ্বলতায় দীপ্তিময় হেব। বস্তুটা যে চতুষ্কোণ, তা 
মঙ্গেলর স্থািয়ত্ব িনর্দেশ কের, কেননা বস্তুটা চার পােশর সোজা লাইন বেেয় তার চার 
কোেণর উপর সমানভােব বেস িবধায় বস্তুটা সহেজ সরানো যায় না। 

২০০। যে বন্ধনী এ অলঙ্কারগুলোেক হােত যুক্ত কের, আমার মেত সেই চার বন্ধনী 
আমােদর শেখায় যে, উচ্চতর জীবন ক্ষেত্রে ধারণাগত তত্ত্বিবদ্যার সঙ্গে বাস্তব তত্ত্বিবদ্যা 
যোগ করা দরকার: সেখােন হৃদয় হল সংদর্শেনর প্রতীক ও হাত হল বাস্তব কর্মের 
প্রতীক। 

২০১। মুকুেট ভূিষত মাথা সেই মুকুট িনর্দেশ কের যা তারই জন্য িনরূিপত যে 
ন্যায় জীবন পালন করেব; তা তাঁরই দ্বারা ভূিষত হেব িযিন সোনার িফতায় অিনর্বচনীয় 
অক্ষের খোদাই করা রেয়েছন। তেমন সাজসজ্জায় যে পিরবৃত, সে পােয় জুতো দেয় না 
পােছ দৌেড় সে ভারী ও মৃত্যুময় ছাগলোেমর আচ্ছাদেনর কারেণ চলাচল করেত ধীর 
হয়: কথাটা সেই ধারণা অনুযায়ী যা আমরা পর্বত-ব্যাখ্যা কােল ব্যক্ত কেরিছলাম। 
বাস্তিবকই, প্রাথিমক রহস্যাবৃত দীক্ষা কােল, আরোহেণর জন্য বাধা িছল িবধায় যা ফেেল 
দেওয়া হেয়িছল, সেই জুতো কেমন কের পােয়র অলঙ্কার হেত পারেব? 



সেই পাথরফলক দু’টো (যাত্রা ৩২:১৫-২০ দ্রঃ) 
২০২। যে কেউ এইভােব আমােদর ব্যাখ্যা করা ধারাবািহক আরোহেণর মধ্য িদেয় 

পার হেয়েছ, সে ঈশ্বেরর তৈরী সেই ফলক দু’টো হােত বহন কের যা ঐশ িবধান ধারণ 
কের। িকন্তু পাপীেদর কঠোর িবরোিধতার কারেণ ফলক দু’টো ভেেঙ যায়। পাপ িছল 
প্রিতমাপূজা, কারণ সেই পৌত্তিলেকরা বাছুেরর মত দেখেত একটা মূর্তি খোদাই 
কেরিছল। িকন্তু মোিশ তা ধ্বংস করার পর এমনটা কেরন যােত তা জেল সম্পূর্ণরূেপ 
ক্ষয় হেয় যায় ও সেই জল পাপীেদর পান করান যােত যে ধাতু মানুষেক ভক্তিহীনতার 
দাস কেরিছল, সেই ধাতু সম্পূর্ণরূেপ ধ্বংিসত হয়। 

২০৩। সেসময় িববরণী নবীয় ভােব িবেশষভােব এিবষয়গুলোরই সংবাদ িদল, যা 
সেই সমস্ত ঘটনা লক্ষ কের যা আজ এমনিক আমােদর মধ্যেও বাস্তব রূপ লাভ কেরেছ; 
কেননা প্রিতমাপূজা-ভ্রান্তি জীবন থেেক সম্পূর্ণরূেপ িবলীন হল: তা সেই ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তিেদর মুখ দ্বারা িগেল ফেলা হল যারা তােদর সুন্দর িবশ্বাস-স্বীকারোক্তি দ্বারা 
িনেজেদর অন্তের ভক্তিহীনতার মাল ধ্বংস কেরেছ। এবং যে সমস্ত রহস্য পৌত্তিলকেদর 
কােছ গভীরভােব রোিপত িছল, সেই রহস্যগুলো এেকবাের অেকজো ও মূল্যহীন জল 
হেয়েছ, সেই যে জল তােদরই মুখ দ্বারা িগেল ফেলা হেয়িছল যারা একসময় মূর্খ ভােব 
প্রিতমাপূজা করত। কেননা, যখন তুিম এটা লক্ষ কর যে, যারা একসময় তেমন 
অসারতার প্রিত িনেজেদর নত করিছল, তারা আেগ যােত ভরসা রাখিছল এখন সেই 
সমস্ত প্রিতমা টুকরো টুকরো কের ধ্বংস কের দেয়, তখন তোমার িক এমনটা মেন হয় 
না যে, িববরণী উদাত্ত কণ্ঠে এমনটা ঘোষণা করেছ, যারা ভ্রান্তি থেেক সত্যকার 
ধর্মভক্তিেত পার হেয়েছ, একিদন প্রিতটা প্রিতমােক তােদর মুেখ িদেয় িগেল ফেলা হেব? 

২০৪। মোিশ লেবীয়েদর তােদর স্বেদশীেদর িবরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত কেরন; এবং 
তারা িশিবরটা এক প্রান্ত িদেয় অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পার হেয় যত মানুষেক পায় তত 
মানুষেক িনর্বিচােরই প্রােণ মাের কেননা যােদর হত্যা করেত হেব তেমন িসদ্ধান্ত তারা 
খড়্গের ডগার হােত ছেেড় িদেয়িছল। এবং তারা যােদর পায় যেেহতু তােদর এক 
একজনেক সমানভােব মেের ফেেল, সেজন্য তােদর মধ্যে এমন কেউ িছল না যে মেের 



ফেলা লোকেদর মধ্যে বন্ধু থেেক শত্রুেক, পিরিচতজন থেেক িবেদশীেক, পরকীয়জন 
থেেক আত্মীয়েক িনর্ণয় করেব; না, যে হাত যােক পেত তার প্রিত একইভােব কার্যকর 
িছল, সেই হােতর প্রেরণা একক িছল। এটাই এ িববরেণর উপস্থািপত উপকািরতা। 

২০৫। যেেহতু িহব্রুরা অমঙ্গল সাধেন সবাই একমত হেয়িছল, এবং জঘন্যতা 
ক্ষেত্রে গোটা িশিবর এক মানুষ বেল ব্যবহার কেরিছল, সেজন্য তােদর িবরুদ্ধে শাস্তি 
িনর্বিচােরই হস্তক্ষেপ কের। কেননা, অিনষ্ট সাধন করেছ এমন মানুষেক যে পায় সে 
যেমন তােক কশাঘাত করেত করেত তার দেেহর যেকোন অঙ্গ কশা িদেয় দীর্ণ-িবদীর্ণ 
কের, একথা ভালই জেেন যে, সেই অঙ্গের ব্যথা গোটা দেেহ ছিড়েয় পেড়, তেমিন, 
কেমন যেন অিনষ্ট সাধেনর জন্য যুক্ত গোটা দেহ সমানভােব আঘাতগ্রস্ত হয়, সেই 
অনুসাের িহব্রুেদর এক ভােগ দেওয়া সেই শাস্তি সবাইেক শাস্তি দেয়। 

২০৬। এজন্য, যখন সময় সময় অেনেকর মধ্যে একই অপরাধ লক্ষ কির িকন্তু এটা 
দেিখ যে, ঐশক্রোধ সকলেক নয় কেবল কেয়কজনেকই আঘাত কের, তখন, শাস্তি যে 
কেমন কের সম্পািদত, সেটার উপযোিগতা মূল্যায়ন করা উিচত, যেেহতু সবাই 
আঘাতগ্রস্ত হয়িন, তবু জনগেণর এক অংশেক দেওয়া আঘাত গুেণ সবাই শাস্তি পায় 
যােত অিনষ্ট থেেক সবাই িমেল সের যায়। 

২০৭। িকন্তু এই ব্যাখ্যা এখনও িববরণীর আক্ষিরক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা; 
অপরিদেক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এভােব আমােদর জন্য উপকািরতা রাখেত পাের: যেেহতু 
িবধানকর্তা এক হুকুেম সবাইেক লক্ষ কেরন তথা, ‘প্রভুর পক্ষে কে? সে আমার সঙ্গে 
আসুক’ (ক), সেজন্য এটা হল িবধােনর সেই কণ্ঠ যা সকলেক আহ্বান কের: যে কেউ 
ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় উঠেত ইচ্ছা কের, সে আমারও বন্ধু অর্থাৎ িবধােনরও বন্ধু হোক। 
কেননা যে কেউ িবধােনর বন্ধু সে অবশ্যই ঈশ্বেররও বন্ধু। এবং সেই হুকুেম যারা তাঁর 
পােশ জড় হেয়িছল, মোিশ তােদর ভাই, বন্ধু ও প্রিতেবশীর িবরুদ্ধে খড়্গ চালােত হুকুম 
দেন। 

২০৮। ব্যাখ্যার সঙ্গিত লক্ষ কের আমরা বলেত চাই, যে কেউ ঈশ্বর ও িবধান লক্ষ 
কের, সে, যে অিনষ্ট তার আত্মীয় হেয়িছল, তা হত্যা করায় িনেজেক শুিচ কের। কেননা 
শাস্ত্র যেকোন ভাই, বন্ধু ও প্রিতেবশীেক যে ইিতবাচক অর্থেই উল্লেখ কের তা নয়। িকন্তু 



এমন ভাই আেছ যে পর‑ও, এমন বন্ধু আেছ যে শত্রুও, এমন প্রিতেবশী আেছ যে 
িবরোধীও। আমরা তােদর সকলেক আমােদর অন্তরতম সেই িচন্তা-ভাবনা বেল ব্যাখ্যা 
করিছ যেগুলোর জীবন হল আমােদর মৃত্যু ও যেগুলোর মৃত্যু আমােদর জীবন দান 
কের। 

২০৯। এই ধারণা সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে িমল রােখ যা আমরা আেগ আরোন ক্ষেত্রে 
উপস্থাপন কেরিছলাম যখন মোিশর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ িবষেয় আমরা তাঁেক সেই দূত 
বেল ব্যাখ্যা কেরিছলাম িযিন মোিশেক সাহায্য ও রক্ষা কেরন, িযিন িমশরীয়েদর 
িবরুদ্ধে িবস্ময়কর কাজ সম্পাদেন সহযোিগতা রােখন; আমরা যে তাঁেক আমােদর আেগ 
সঞ্জাত বেল গণ্য কেরিছলাম তা অবশ্যই বলা বাহুল্য, কারণ দূতেদর অশরীরী স্বরূপ 
আমােদরটার চেেয় আেগ সৃষ্ট হেয়িছল, এবং িতিন যে ভাই তা তো সুস্পষ্ট, কারণ তাঁর 
উপলব্ধি-িবিশষ্ট স্বরূপ আমােদরটার সঙ্গে আত্মীয়তা রােখ। 

২১০। িকন্তু এখােন একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়: িযিন ইস্রােয়লীয়েদর জন্য প্রিতমাপূজার 
সেবাকর্মী হেয়িছেলন, সেই আরোেনর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেমন কের ইিতবাচক বেল গণ্য 
করা যেেত পাের? এবং এখােন পাঠ্যটা ‘ভাই’ শব্দের দ্ব্যর্থতার উপর জোর দেয়, কেননা 
একই শব্দ যে সবসময় একই অর্থ বহন কের তা নয়, যেেহতু একই শব্দ িবপরীত ধারণা 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কেননা িযিন িমশরীয়েদর সেই স্বৈরশাসকেক হত্যা কেরন িতিন 
তো ভাই, অপরিদেক িযিন ইস্রােয়লীয়েদর জন্য একটা বাছুর ছাঁেচ ঢালাই কেরন িতিন 
এেকবাের অন্য রকম ভাই যিদও নামটা উভেয়র জন্য এক। 

২১১। এজন্য তেমন ভাইেদর িবরুদ্ধে মোিশ খড়্গ িনষ্কোিষত কেরন ও তােদর 
িবষেয় অন্যান্যেদর যা হুকুম িদচ্ছিেলন তা স্পষ্টভােব িনেজর িবষেয়ও হুকুম দেন, কারণ 
তেমন ভাইেক হত্যা হল পাপ-িবনাশ। কেননা যে কেউ সেই অিনষ্ট িবনাশ কের যা 
িবরোধীর উসকািনেত তার অন্তের স্থান িনেয়েছ, সে িনেজেত তােকই হত্যা কেরেছ যে 
আেগ পােপ জীবনযাপন করিছল। 



[যাত্রা ৩২:২ দ্রঃ] 
২১২। িকন্তু এ থেেক যে িশক্ষা পাওয়া যায়, আমরা তা আরও সত্যািয়ত করেত 

পাির যিদ এ ব্যাখ্যার সঙ্গে িববরণীর অন্যান্য িবষয় তুলনা কির। কেননা িববরণী বেল, 
আরোন ইস্রােয়লীয়েদর কােনর দুল খুেল িদেত আজ্ঞা িদেলন এবং তারা তা খোলার 
পর, সেটাই হল প্রিতমা তৈিরর উপাদান। এেত আমরা কী বলব? িবধােনর প্রতীক সেই 
দুল-অলঙ্কার দ্বারা মোিশ ইস্রােয়লীয়েদর কান অলঙ্কৃত কেরিছেলন; িকন্তু িমথ্যা-ভাই 
অবাধ্যতা দ্বারা কােন লাগানো অলঙ্কার তুেল িনেয় এখন তা িদেয় একটা প্রিতমা তৈির 
কেরন। 

২১৩। এবং পােপর প্রথম আগমেন কােনর দুল খোলাটা আজ্ঞার প্রিত অবাধ্য 
হওয়ার িসদ্ধান্ত িনর্দেশ কের। যে সাপ ঐশ আজ্ঞা-লঙ্ঘন উপযোগী ও শ্রেয় িবষয় বেল 
পরামর্শ িদেয়িছল, আমরা কেমন কের সেই সাপেক আমােদর পূর্বপুরুষেদর বন্ধু ও 
প্রিতেবশী বেল গণ্য করব? এটাই কান থেেক দুল খোলার অর্থ, সেই যে দুল ঐশ আজ্ঞা 
িনর্দেশ কের। এজন্য যে কেউ তেমন ভাই, বন্ধু ও প্রিতেবশীেক প্রােণ মারেব, সে 
িবধানেক সেই বাণী বলেত শুনেব যা িববরণী অনুসাের মোিশ তােদরই উদ্দেশ কের 
উচ্চারণ কেরিছেলন যারা এই ব্যক্তিেদর প্রােণ মেেরিছল, তথা, ‘আজ তোমরা প্রত্যেেক 
িনজ িনজ সন্তান বা ভাইেয়র মূল্যে প্রভুর উদ্দেেশ িনজ িনজ হাত পূরণ কেরছ, যােত 
আশীর্বাদ তোমােদর দেওয়া হয় ও তোমােদর উপের নেেম আেস’ (ক)। 

২১৪। আমার মেন হয়, বর্ণনায় তােদরও স্মৃিত উপযোগী ভােব সন্নিেবশ করা 
হেয়েছ যারা পােপ সম্মিত িদেয়িছল যােত জানা যেেত পাের কেমন কের, যে দুই 
পাথরফলেক ঐশ িবধান খোদাই করা িছল, ঈশ্বেরর তৈরী সেই ফলক দু’টো মোিশর 
হাত থেেক মািটেত পড়েল ও িনম্নস্থেলর সঙ্গে আঘােতর ফেল ভেেঙ গেেল মোিশ নতুন 
কের সেগুলো িফিরেয় এেনিছেলন; আসেল িঠক সেগুলো নয়, িকন্তু সেগুলোেত যা লেখা 
িছল, তাই মাত্র িঠক আেগরটার মত িছল। কেননা, এ িনম্নস্থেলর উপাদান থেেক 
ফলকগুলো িনেয় িতিন সেগুলো তাঁরই অিধকােরর অধীন কেরন িযিন সেগুলোর উপের 
িবধান খোদাই কেরন, এবং এভােব, সত্যকার ফলক দু’টোেত িবধান বহন করায় িতিন 
অনুগ্রহ পুনঃপ্রিতষ্ঠিত কেরন, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরই পাথের বাণীগুলো খোদাই কেরিছেলন। 



২১৫। কেননা, এধারণা দ্বারা চািলত হেয়, আমােদর মঙ্গলার্থে ঐশ দূরদর্শিতার 
কাজ উপলব্ধি করা আমােদর পক্ষে হয় তো সম্ভব হয়। কেননা, িযিন ফলকগুলোেক 
‘হৃদয়’ অর্থাৎ প্রােণর প্রধান অংশ বেল অিভিহত কেরন (ক), সেই ঐশ প্রেিরতদূত যিদ 
সত্য বেলন (এবং এেত কোন সন্দেহ নেই যে, িযিন [পিবত্র] আত্মার পরাক্রেম ঈশ্বেরর 
গভীরতা তিলেয় দেেখন (খ) িতিন সত্য বেলন), তাহেল এ থেেক আমরা সুসঙ্গত ভােব 
এটা জানেত পাির যে, যা ঈশ্বেরর হাত দ্বারা সৃষ্ট ও িবধােনর অিলিখত অক্ষের অলঙ্কৃত 
িছল, সেই মানব স্বরূপ আিদেত িছল অভঙ্গুর ও অমর (গ), কারণ অিনষ্ট দূের রাখার ও 
ঈশ্বরত্বেক উপাসনা করার িবধান অনুযায়ী ইচ্ছা আমােদর অন্তের স্বরূেপই সহজাত। 

[যাত্রা ৩২:১৯ দ্রঃ] 
২১৬। পের, শাস্ত্র যা সােপর কণ্ঠ বেল ডােক ও িবধােনর দুই পাথরফলক সংক্রান্ত 

িববরণী যা মাতলািমেত যে গান ধের তারই কণ্ঠ বেল ডােক, যখন সেই পােপর ধ্বিন 
হঠাৎ কের এল, তখন মািটেত পড়া ফলকগুলো ভেেঙ গেল  (ক)। িকন্তু মোিশ যাঁর 
পূর্বিচহ্ন িছেলন, সেই সত্যকার িবধানকর্তা আমােদর মািট ব্যবহার কের পুনরায় িনেজর 
জন্য স্বরূেপর ফলক তৈির করেলন। কেননা যে মাংস ঈশ্বরত্বেক গ্রহণ কের িনল, তা 
িববাহ দ্বারা গড়া নয়, িকন্তু িতিন িনেজ িনেজর সেই মাংেসর প্রেণতা হন যার উপের 
ঐশ্বিরক আঙুল লেেখন: কেননা পিবত্র আত্মা কুমারীর উপের এেলন ও পরাৎপেরর 
পরাক্রম িনেজর ছায়ায় তাঁেক আবৃত করল (খ)। যখন তেমনটা ঘটল, তখন সেই আঙুল 
দ্বারা খোদাই করা অক্ষর গুেণ অমর হেয় মানব স্বরূপ পুনরায় অভঙ্গুরতা অর্জন 
করল (গ)। বাস্তিবকই পিবত্র আত্মা শাস্ত্র দ্বারা বহুবার ‘আঙুল’ বেল অিভিহত (ঘ)। 

২১৭। এভােব, অিধক গৌরবময় আকাের মোিশর এমন মহৎ রূপান্তর ঘেট যে, 
সেই গৌরেবর অিভব্যক্তি পার্থিব চোখ দ্বারা সহ্য করা সম্ভব িছল না। এবং যে কেউ 
আমােদর িবশ্বাস সংক্রান্ত ঐশ রহস্যে িশক্ষাপ্রাপ্ত, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পাঠ্যের আক্ষিরক 
অর্থের সঙ্গে কেমন িমল রােখ, এিবষয় সে অবশ্যই অবলক্ষণ কের না। কেননা 
আমােদর ভেেঙ যাওয়া ফলেকর পুনঃপ্রিতষ্ঠাতা (এবং যা বলা হেয়েছ তা থেেক তুিম 
অবশ্যই তাঁেক িচেন নাও িযিন আমােদর ভাঙ্গন িনরাময় করেলন) আমােদর স্বরূেপর 
ভেেঙ যাওয়া ফলকেক তার প্রাচীন সৌন্দর্যে পুনরায় িফিরেয় আনার পর ও ফলকটা 



(যেমনটা বেলিছ) ঐশ্বিরক আঙুল দ্বারা অলঙ্কৃত করার পর অযোগ্যেদর দৃষ্টির কােছ 
আর ধারণযোগ্য নন যেেহতু যারা তাঁর িদেক তাকায় তােদর কােছ িতিন িনেজর 
গৌরেবর আিতশয্যের ফেল অগম্য হেয়েছন। 

২১৮। কেননা সত্যি, সুসমাচােরর কথামত যখন িতিন আপন গৌরেব আসেবন ও 
সকল দূত তাঁর সঙ্গে আসেবন (ক), তখন ধার্মিেকরাও কষ্ট কের তাঁর দর্শন সহ্য করেত 
পারেব। িকন্তু দুর্জন ও যে কেউ ইহুদী ধর্মতত্ত্ব পালন কের, সে ইশাইয়ার বাণীমত 
এদর্শেনর অংশী হয় না। িতিন বেলন, ভক্তিহীনেক সিরেয় দেওয়া হোক, যােত সে প্রভুর 
গৌরব না দেখেত পায় (খ)। 

অিবরত অগ্রগিত (ক) 
২১৯। আেগ পরীক্ষা করা িবষয়গুলোর সঙ্গে এিবষয় সুসঙ্গত ভােব অনুসরণ কের 

আমরা এ পেদর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা িবষেয় কোন না কোন অর্থ ব্যক্ত করেত চািলত হচ্ছি। 
িকন্তু এসো, আমােদর আলোচ্য িবষেয় িফের যাই। মোিশ নানা দর্শেন ঈশ্বরেক 
স্পষ্টভােব দেেখেছন, যেইভােব ঐশ্বিরক বাণী এিবষেয় সাক্ষ্য িদেয় বেল, ‘মুখোমুিখই, 
িঠক সেইভােব যেভােব একজন লোক আপন বন্ধুর সঙ্গে কথা বেল’ (খ)। তেব এ কেমন 
হেত পাের যে, িতিন তেমন অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও, কেমন যেন তখনও এমনটা না পেেয় 
যা আমরা শাস্ত্রের সাক্ষ্য িভত্তি ক’রে িবশ্বাস কির িতিন ইিতমধ্যে পেেয় গেেছন, িতিন 
যাচনা কেরন যেন সেই ঈশ্বর তাঁেক দেখা দেন, িযিন অিবরতই তাঁেক দেখা িদেতন 
তাঁেক িতিন কেমন যেন তখনও দেেখনিন? 

[যাত্রা ৩৩:২১-২৩ দ্রঃ] 
২২০। এবং ঊর্ধ্ব থেেক সেই কণ্ঠ এখন তাঁর আগ্রহপূর্ণ যাচনায় সম্মিত দেয় 

এমনিক তাঁেক বাড়িত িহসােব এই অনুগ্রহও িদেত অস্বীকার কের না, যিদও পের 
পুনরায় তাঁেক িনরাশায় তািড়ত কের, কারণ কণ্ঠটা তাঁেক স্পষ্ট ভােব বেল যে, িতিন যা 
যাচনা কেরন, মানব অবস্থা তা ধারণ করেত পাের না। তথািপ ঈশ্বর বেলন, তাঁর 
কাছাকািছ একটা জায়গা আেছ, ও সেই জায়গায় একটা শৈল আেছ, ও সেই শৈেল একটা 
গর্ত আেছ: িতিন মোিশেক সেইখােন স্থান িনেত আেদশ কেরন, পের সেই গর্তের 



প্রেবশস্থােন হাত রােখন, ও সেটার সামেন িদেয় যেেত যেেত মোিশেক ডােকন। ডাক 
শুেন মোিশ গর্ত থেেক বেিরেয় িগেয়, তাঁেক যে ডেেকিছেলন িতিন তাঁর কাঁধ দেেখন, 
এবং এভােব এমনটা মেন হয় িতিন যা আকাঙ্ক্ষা করিছেলন তা দেখেত পেেয়িছেলন, ও 
সেইসঙ্গে ঐশ কণ্ঠের সংবাদ সত্যাশ্রয়ী থেেক যায়। 

২২১। তবু, যিদ একজন এঘটনাটা তার আক্ষিরক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কের, তেব 
যে অনুসন্ধান কের তার কােছ অর্থ যে অস্পষ্ট হেয় থাকেব শুধু নয়, িকন্তু অর্থটা ঈশ্বর 
িবষেয় ভ্রান্ত ধারণা থেেকও মুক্ত হেব না। কেননা অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ কেবল সেই বস্তুর 
বেলায় অর্থ রােখ যার গঠন আমরা দেখেত পাই, এবং এক একটা গঠন একটা দেহেক 
সীমাবদ্ধ কের; এ থেেক এটা দাঁড়ায় যে, ঈশ্বর িবষেয় একটা গঠন কল্পনা করেল তেব 
একজন মেন করেব ঈশ্বেরর স্বরূপও দেহছাড়া নয়। িকন্তু এেত কোন সন্দেহ নেই যে 
প্রিতিট দেহ নানা অঙ্গের সংযোেগ গিঠত, ও যা সংযুক্ত তা িনেজর গঠন িভন্ন িভন্ন 
উপাদােনর সংসর্গ থেেক আগত। এজন্য এমন কেউ নেই যে যা সংযুক্ত তা অিবচ্ছেদ্য 
বেল িনর্দেশ করেব; ও যা অিবচ্ছেদ্য তা অক্ষয় হেত পাের না, কেননা ক্ষয় বলেত 
সংযুক্ত িবষয়গুলোর িবচ্ছেদ বোঝায়]। 

২২২। সুতরাং, যে কেউ ঈশ্বেরর কাঁধ আক্ষিরক অর্থ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কের, সে যে 
িনেজর যুক্তির যৌক্তিকতা দ্বারা এ অদ্ভুত িসদ্ধান্তে চািলত হেব তা অবশ্যম্ভাবী। কেননা 
‘অগ্র’ ও ‘পশ্চাৎ’ শব্দদ্বয় একটা গঠনেক আবশ্যক বেল দািব কের, এবং গঠন একটা 
দেেহর সঙ্গেই সম্পর্কিত। দেহ স্ব স্বরূেপ িবচ্ছেদ্য, কারণ যা িকছু সংযুক্ত তা িবচ্ছেদ্য। 
িকন্তু যা িকছু িবচ্ছেদ্য তা অক্ষয়শীল হেত পাের না। অতএব, যে কেউ আক্ষিরক অর্থের 
দাস, িনেজর যুক্তির যৌক্তিকতার জোের সে ঈশ্বরত্বেক ক্ষয়শীল বেল গণ্য করেত বাধ্য। 
িকন্তু ঈশ্বর অক্ষয়শীল ও অশরীরী। 

২২৩। তেব, আক্ষিরক ব্যাখ্যার িবপরীেত কোন্‌ ব্যাখ্যা বর্ণনার পক্ষে উপযোগী 
হেব? আলোচনা প্রসঙ্গে, যিদ এই অংশ আমােদর অন্য ব্যাখ্যা খোঁজ করেত বাধ্য কের, 
তাহেল তেমন ব্যাখ্যা পুরা প্রসঙ্গের বেলায়ও প্রসািরত করা উিচত। কেননা আমরা 
একটা অংেশর জন্য যা ধারণা কির, তা অবশ্যই ‘গোটা’ প্রসঙ্গের জন্যও প্রযোজ্য বেল 



গণ্য কির, কারণ ‘গোটা’ বলেত এমন িকছুই নেই যা নানা অংেশ সংযুক্ত নয়। সুতরাং, 
ঈশ্বেরর কাছাকািছ সেই জায়গা, সেই জায়গায় সেই শৈল, সেই শৈেল সেই স্থান যা গর্ত 
বেল িনর্দেিশত, সেটার িভতের মোিশর প্রেবশ, প্রেবশদ্বাের ঈশ্বেরর হাত রাখা, তাঁর 
চলাটা, তাঁর ডাক এবং অবেশেষ তাঁর কাঁধ দর্শন, এসমস্ত িবষয় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 
িনয়ম অনুসাের আরও বেিশ যুক্তিসঙ্গত ভােব ব্যাখ্যা করা হেব। 

২২৪। আমরা কোন্‌ অর্থ উপস্থাপন কির? ভারী বস্তু যখন িনেচর িদেক ধাক্কা পায়, 
তখন, যিদ কেউই একটা বাধা িদেয় তার দৌড় িবঘ্নিত না কের, তাহেল প্রথম ধাক্কার 
পের অন্য কেউই ধাক্কা না িদেলও সেই বস্তু ততক্ষণ ধের আপনা আপিনই দ্রুত দৌেড় 
িনেচ চেল যায় যতক্ষণ না বস্তুটা যে স্থেলর উপর িদেয় দৌেড় সেই স্থল খাঁড়া ও িনম্নমুখী 
থােক। তেমিন, উল্টোভােব, প্রাণ পার্থিব সংসর্গ থেেক মুক্ত হেয়, ঊর্ধ্বমুখী ধাক্কার ফেল 
হালকা ও দ্রুত হেয় ঊর্ধ্বের িদেক উেড় যায়। 

২২৫। যেেহতু উপর থেেক কেউই প্রােণর চলার বেগ িবঘ্নিত কের না (কেননা 
মঙ্গেলর প্রকৃিত স্বভাবতই তােদর আকর্ষণ কের যারা সেই মঙ্গেলর িদেক দৃষ্টি উত্তোলন 
কের), সেজন্য, স্বর্গীয় মঙ্গলগুলোর বাসনায় প্রাণ, প্রেিরতদূেতর কথামত, সামেন যা 
রেয়েছ সেইিদেক প্রাণপেণ ধািবত হেয়  (ক) িনেজর আরোহেণ অিবরতই িনেজেক 
অিতক্রম কের ও িনেজর ওড়াটা উত্তরোত্তর আরও ঊর্ধ্বের িদেক চািলত করেত থাকেব। 

২২৬। কেননা প্রাণ, যা িকছু ইিতমধ্যে অর্জন কেরেছ, সেটার খািতের আরও বেিশ 
ঊর্ধ্বতর ঊর্ধ্বতা অস্বীকার না করেত বাসনা ক’রে, এবং ইিতমধ্যে অর্জন করা ফলাফল 
দ্বারা ওড়ার ব্যাপাের িনেজর আেবগ দৃঢ়তর ক’রে স্বর্গীয় িবষয়গুলোর প্রিত িনেজর 
আকর্ষণ অিবরতই কের তোেল। কেননা কেবল সদ্‌গুণ অনুযায়ী কর্মই শ্রেমর মধ্য িদেয় 
প্রােণর তেজ বৃদ্ধি কের ও প্রাণ যা সাধন করেছ সেই কর্মের জন্য তার আেবগ হ্রাসীকৃত 
না কের বরং সেটার বৃদ্ধি ঘটায়। 

২২৭। সুতরাং আমরা ঘোষণা কির, সেই মহান মোিশও িনেজর চেেয় আরও বেিশ 
মহান হেত হেতও ঊর্ধ্বমুখী পথ চলায় কখনও থােমন না ও স্বর্গীয় িবষয়গুলো অিভমুেখ 
আরোহেণ িনেজর জন্য কোন সীমা রােখন না, িকন্তু, যাকোব যেমন বেলন, যে সিঁিড়েত 



ঈশ্বর ভর িদেয়িছেলন (ক), সেই সিঁিড় বেেয় আরোহণ করাটা একবার শুরু ক’রে িতিন 
সবসময় ঊর্ধ্বতর ধােপ আরোহণ কেরন ও আরোহণ করায় কখনও থােমন না কারণ, 
আরোহেণ যে ধােপ িতিন পৌঁেছ গেেছন, সবসময় এমন ধাপ পান যা সেটার চেেয় 
ঊর্ধ্বতর। 

২২৮। িমশরীয়েদর রানীর সঙ্গে সেই ধের নেওয়া আত্মীয়তা অস্বীকার কের িতিন 
সেই িহব্রুর পক্ষে প্রিতশোধ নেন; এমন একাকী জীবন যাপন করেত যান যা মানবীয় 
সংসর্গের দ্বারা কম্পিত নয়; িনেজর অন্তের গৃহপািলত পশুপাল চরান; আলোর দীপ্তি 
দেখেত পান; জুতো খুেল আলো অিভমুেখ আরোহণটা হালকা কেরন; আত্মীয়েদর ও 
স্বেদশীেদর মুক্তিলােভ চালনা কেরন; ঢেউেত িনমজ্জিত শত্রুেক জেল মরেত দেেখন; 

২২৯। মেেঘর িনেচ থােকন; শৈল থেেক িপপাসা মেটান; স্বর্গের গুেণ রুিট 
যোগান; পের, হাত প্রসািরত কের িবেদশীর উপর জয়ী হন। তুিরর আওয়াজ শোেনন; 
ঘোর তমসার তেল প্রেবশ কেরন; মানুেষর হােত তৈরী নয় সেই তাঁবুর অপ্রেবশ্য স্থােন 
প্রেবশ কেরন; ঐশ যাজকত্বের গুপ্ত িবষয় জ্ঞাত হন; প্রিতমা ধ্বংস কেরন; ঈশ্বরত্বেক 
প্রশিমত কেরন; ইহুদীেদর জঘন্যতার কারেণ ভেেঙ যাওয়া সেই িবধান িফিরেয় 
আেনন; 

২৩০। গৌরেব দীপ্তিমান হন; এবং ততসংখ্যক উন্নয়েন উন্নীত হেয়ও তবু বাসনায় 
এখনও িপপািসত, ও সবসময় বেিশ পেেলও তৃপ্তি পান না, এবং ইচ্ছামত মহত্তম 
প্রাচুর্যের অিধকারী হেয়ও সেিবষেয় এখনও িপপািসত; এবং িকছুই এখনও পানিন যেন 
আরও বেিশ পেেত যাচনা কেরন, এেত ঈশ্বরেক অনুনয় কেরন যেন িতিন তথা মোিশ যে 
পিরমােণ তাঁর অংশভাগী হেত পােরন সেই পিরমােণ নয়, িকন্তু ঈশ্বর বাস্তেব যেমন 
সেইভােব তাঁেক দেখা দেন। 

২৩১। আিম মেন কির, যা প্রকৃিতগত িদক িদেয় সুন্দর, যে প্রাণ ভালবাসার 
ভাবােবগ দ্বারা সেিদেক তািড়ত, সেই প্রােণর বেলায় িঠক তাই ঘেট; কেননা প্রত্যাশা 
সুন্দর যা িকছু ইিতমধ্যে দেেখেছ তা দ্বারা সবসময় পুষ্ট হেয়, যা সামেন রেয়েছ সেই 
সেিদেক আকর্ষণ কের, কারণ সেই প্রত্যাশা যা পেেয় গেেছ তা, যা এখনও গুপ্ত রেয়েছ, 
তার প্রিত তার বাসনা জ্বালায়। 



২৩২। যার ফেল সৌন্দর্যের জ্বলন্ত প্রেিমক, সে যা বাসনা কের, তার মেত যা িকছু 
অিবরত ভােব সেই বাসনার প্রিতচ্ছিবর মত দেখায়, তা গ্রহণ কের িনেয়, প্রকৃত 
নমুনােতই তৃপ্ত হেত চায়, এবং বাসনার সীমা অিতক্রম কের এমন দুঃসাহসী দািব রেেখ 
সে আয়না ও প্রিতিবম্ব দ্বারা নয় িকন্তু মুখোমুিখই সৌন্দর্য ভোগ করেত ইচ্ছা কের (ক)। 
ঈশ্বেরর কণ্ঠ যে কথা িদেয় সেই দািব িফিরেয় দেয়, সেই একই কথা িদেয় সেই দািব 
গ্রহণ কের নেয়, এবং সেই অল্প কথার মধ্য িদেয় তােক ধারণার অপূরণীয় অতল গহ্বর 
দেখায়। কেননা ঈশ্বেরর বদান্যতা তাঁর বাসনা পূরণ করেত সম্মিত জানায়, িকন্তু তাঁেক 
শান্তি ও তৃপ্তি দেেব বেল প্রিতশ্রুত হয় না। 

২৩৩। কেননা, যিদ দর্শনটা এমনটা হত যা দর্শক মোিশর বাসনা বন্ধ কের িদত, 
তাহেল ঈশ্বর িনেজর দােসর কােছ দেখা িদেতন না, কেননা তখনই ঈশ্বরেক সত্যিকাের 
দেখা হয় যখন তাঁেক দেেখ তাঁেক দেখার বাসনা কখনও ফুিরেয় যায় না। বস্তুতপক্ষে 
িতিন বেলন, তুিম আমার মুখমণ্ডল দেখেত পােব না, কেননা কোন মানুষ আমার 
মুখমণ্ডল দেখেল জীিবত থাকেত পারেব না (ক)। 

২৩৪। যে কেউ ঈশ্বরেক দেেখ ঈশ্বর তার জন্য হন মৃত্যুর কারণ, এমনটা বলার 
জন্যই যে বর্ণনাটা এটা আমােদর দেখায় তা নয়; কেননা যে কেউ একবার ঈশ্বেরর 
কােছ এিগেয় গেেছ তার জন্য জীবেনর মুখমণ্ডল কেমন কের মৃত্যুর কারণ হেত পাের? 
িকন্তু, যেেহতু ঈশ্বরত্ব স্ব স্বরূেপই জীবন দান কেরন, এবং ঐশস্বরূেপর িবিশষ্ট িচহ্ন হল 
যত িবিশষ্ট িচহ্নের অতীত হওয়া, সেজন্য যে কেউ মেন কের, ঈশ্বর হেলন নানা 
জ্ঞাতব্য জীবেদর একটা, সে, যা সত্যকার তা থেেক, আমােদর উপলব্ধির ধারণক্ষমতা 
তাঁর অস্তিত্ব িবষেয় যা মেন কের সে তারই িদেক পথভ্রষ্ট হেয় জীবনবঞ্চিত হয়। 

২৩৫। কেননা যা সত্যিকার আেছ, তা‑ই সত্যকার জীবন, ও জ্ঞােনর মাধ্যেম তােত 
পৌঁছোনো সম্ভব নয়। তাই, যখন জীবন-দানকারী স্বরূপটা জ্ঞান অিতক্রম কের, তখন 
জ্ঞােনর মধ্য িদেয় যা ধারণা করা যেেত পাের তা অবশ্যই জীবন নয়, এবং যা জীবন নয় 
তা স্বরূেপই এমন িকছু নয় যা জীবন দান করেত পাের। এজন্য মোিশ, যা দ্বারা তাঁর 
িনেজর বাসনা অতৃপ্ত হেয় থােক, তাই বাসনা কের তােত তৃপ্তি পান। 



২৩৬। বাস্তিবকই িতিন সেই বাণী থেেক এ িশক্ষা পান যে, ঈশ্বরত্ব স্বরূেপ অসীম, 
কোন সীমায় সীমাবদ্ধ নন। কেননা আমরা যিদ ঈশ্বরত্বেক সীমা িবিশষ্ট বেল ভাবতাম, 
তেব এর ফেল আমােদর অবশ্যই সেই সীমার পাশাপািশ সীমার অতীেত যা রেয়েছ তাও 
ভাবেত বাধ্য হতাম। কেননা এটা আবশ্যকীয় যে, যা সীমাবদ্ধ তা কোন একটা িকছুেত 
শেষ হয়, যেভােব পার্থিব জীবেদর সীমা হল হাওয়া ও জলচর জীবেদর সীমা হল জল। 
এবং যেমন জল চারিদেক মাছেক ঘেের ও হাওয়া পাখীেক ঘেের, এবং জলচর জীবেদর 
জন্য জেলর মধ্যে, ও পাখীেদর জন্য হাওয়ার মধ্যে সর্বাতীত প্রান্ত হল সেই সীমার িচহ্ন 
যা মাছ ও পািখেক ঘেের ও জল ও হাওয়ােক সীিমত কের, তেমিন এটা আবশ্যক যে, 
আমরা যিদ ঈশ্বরত্বের বেলায় একটা সীমা ভািব, তেব ঈশ্বরত্ব এমন বস্তু দ্বারা ধারণকৃত 
হেবন যা স্বরূেপ িভন্ন, এবং ধারণার সুসঙ্গিত আমােদর এিবষেয় িনশ্চিত কের যে, 
ধারণকৃত বস্তুর চেেয় ধারণকারী বস্তু বৃহত্তর। 

২৩৭। িকন্তু আমরা সবাই এেত একমত যে, ঈশ্বরত্ব স্বরূেপ মঙ্গল: মঙ্গল থেেক যা 
িকছু িভন্ন স্বরূেপর, তা মঙ্গেলর চেেয় সম্পূর্ণরূেপ অন্য িকছু; কারণ মঙ্গেলর বাইের যা 
িকছু রেয়েছ, তা অিনষ্টের স্বরূেপ অন্তর্ভুক্ত। অন্যিদেক, আমরা দেিখেয়িছ যে, ধারণকৃত 
বস্তুর চেেয় ধারণকারী বস্তু বৃহত্তর। এর ফলাফল হল, যে কেউ মেন কের, ঈশ্বরত্বের 
একটা সীমা আেছ, তােক অবশ্যই এটাও মেেন িনেত হেব যে ঈশ্বরত্ব অিনষ্ট দ্বারা 
ধারণকৃত 

২৩৮। এবং যখন ধারণকৃত বস্তু ধারণকারীর স্বরূেপর চেেয় এেকবাের ন্যূনতম, 
তখন যেটা বৃহত্তর, সেটার মহত্ত্ব প্রমািণত। অতএব, যে কেউ ঈশ্বরত্ব ক্ষেত্রে সীমা রােখ, 
সে এমনটা কের যে, মঙ্গল তার িবপরীত দ্বারা িনয়ন্ত্রিত হেব। িকন্তু এ যুক্তিিবরুদ্ধ। 
সুতরাং সীমাহীন স্বরূেপর সীমাবদ্ধতার কথা ভাবা সম্ভব নয়, এবং স্বরূেপ যা অসীমাবদ্ধ, 
তা ধারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য, সেই আরোহেণর প্রিত আকর্ষণ কের যে মঙ্গল-বাসনা, 
যে কেউ মঙ্গেলর িদেক ধাবমান, সেই বাসনা তার দৌেড়র জন্য অিবরত ভােব িনেজেক 
প্রসািরত কের। 

২৩৯। বাস্তিবক পক্ষে, ঈশ্বরেক দেখা বলেত তাঁেক বাসনা করায় কখনও তৃপ্ত না 
হওয়া বোঝায়; এবং যে কেউ দেেখ, যেেহতু সে দেখেত পায়, িঠক একারেণই তার 



পক্ষে সবসময় আরও বেিশ দেখার বাসনা দ্বারা জ্বেল ওঠা অিনবার্য। এর ফেল, কোন 
সীমা ঈশ্বর অিভমুেখ আরোহেণর অগ্রগিত রোধ কের না, কারণ মঙ্গল সীমাহীন; মঙ্গল-
বাসনার অগ্রগিতও কোনও তৃপ্তি দ্বারা িবঘ্নিত নয়। 

২৪০। িকন্তু ঈশ্বেরর সেই কল্পিত কাছাকািছ স্থান কোথায়? সেই শৈল কোন্‌টা? 
এবং শৈেলর সেই গর্তও কোন্‌টা? ঈশ্বেরর যে হাত শৈেলর গর্তের প্রেবশস্থান আবৃত 
কের, ঈশ্বেরর সেই হাত কোন্‌টা? ঈশ্বেরর সেই হেঁেট যাওয়াটা কোন্‌টা? িযিন ঈশ্বরেক 
মুখোমুিখ দেখবার যাচনা কেরিছেলন, সেই মোিশেক ঈশ্বর িনেজর যে কাঁধ দেখােবন 
বেল প্রিতশ্রুত হন, সেই কাঁধ কোন্‌টা? 

২৪১। কেননা এটাই একান্ত দরকার যে, এসমস্ত িকছু, প্রত্যেকটাই, মহৎ হেব ও 
দাতার মাহাত্ম্যেরও যোগ্য হেব, যােত এর ফেল এটা িবশ্বাস করা যেেত পাের যে, সেই 
মহান দাস যে যে ঐশদর্শন ইিতমধ্যে পেেয়িছেলন, প্রিতশ্রুিতটা সেই সমস্ত ঐশদর্শেনর 
চেেয়ও অেনক বেিশ আশ্চর্যময় ও উৎকৃষ্ট। কেননা এসমস্ত কথা থেেক, যে উচ্চতায় 
এসমস্ত আরোহেণর পের মোিশ আরোহণ করেত বাসনা কেরন ও যে উচ্চতা অিভমুেখ 
িতিনই িনেজর পিরচালনা দ্বারা তাঁর আরোহণ সহজ কেরন িযিন ‘দেখ, আমার 
কাছাকািছ এই এক জায়গা আেছ’ (ক) ব’লে, যারা ঈশ্বরেক ভালবােস সবিকছুেত তােদর 
মঙ্গলার্থে সহযোিগতা দান কেরন  (খ), একটা মানুষ কেমন কের সেই উচ্চতা উপলব্ধি 
করেত পাের? 

২৪২। হয় তো এই ব্যাখ্যা সেই অন্যান্য ব্যাখ্যার সঙ্গে িমল রােখ যা আেগ 
উপস্থাপন করা হেয়েছ। কেননা বর্ণনাটা জায়গার কথা উল্লেখ ক’রে, যা িনর্দেশ কের তা 
পিরমাণ-মািফক ভােব সীমাবদ্ধ কের না (কেননা যার পিরমাণ নেই তার জন্য পিরমাপ 
নেই), িকন্তু পিরমাপযোগ্য উদাহরণ ব্যবহার ক’রে শ্রোতােক তারই িদেক চালনা কের 
যা অসীম ও সীমাহীন। সেজন্য আিম মেন কির, ঐশ্বিরক বাণী িঠক এধারণাই িনর্দেশ 
কের, যথা, যেেহতু তোমার বাসনা সামেনর িদেকই প্রাণপেণ ধািবত ও তুিম দৌড়ানোেত 
তৃপ্ত হও না ও মঙ্গল ক্ষেত্রেও কোন সীমা জান না, িকন্তু যা আরও বেিশ মহৎ তোমার 
বাসনা সেটােকই সবসময় লক্ষ কের, সেজন্য আমার কােছ এতখািন জায়গা রেয়েছ যে, 



সেটার অন্তের যে দৌেড় সে দৌড়োনোেত কখনও থামেত পারেব না। িকন্তু উল্টো িদেক 
দৌড় অচলতারই শািমল। 

[যাত্রা ৩৩:২১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ] 
২৪৩। ঈশ্বর মোিশেক বেলন, ‘তুিম ওই শৈেলর উপের থামো’। সমস্ত িকছুর মধ্যে 

এটাই সবেচেয় অসাধারণ িবষয়, অর্থাৎ অচলতা ও চলাটা কেমন কের এক হেত পাের। 
কেননা যে কেউ এগোয় সে অবশ্যই অিবচল হেয় থােক না, ও যে কেউ অিবচল থােক 
সে এগোয় না; অথচ এখােন িঠক অিবচল থাকােতই অগ্রগিত হয়। এর অর্থ এ: মানুষ 
মঙ্গেল যতখািন সুস্থির ও অিবচল থােক, ততখািন সে িনেজর সদ্‌গুণ-দৌড় সম্পন্ন কের। 
কেননা যে কেউ িচন্তা-ভাবনার িভত্তিেত দু’মনা ও টলমান, এবং কম্পিত হেয় ও 
প্রেিরতদূেতর কথা মত বায়ুেত এিদক ওিদক চািলত হেয়  (ক) মঙ্গেল সুস্থির স্থািয়ত্বের 
অিধকারী নয়, সে সদ্‌গুেণর চূড়ায় কখনও িগেয় পৌঁছোেব না। 

২৪৪। একইপ্রকাের, যারা বালুময় স্থােনর মধ্য িদেয় আরোহণ কের, তারা লম্বা 
লম্বা ধােপ এগোেলও বৃথাই কষ্ট কের, কারণ পা সবসময় বালুেত িনেচর িদেক িপছেল 
যায়, যার ফেল তারা চলাচল কের বেট িকন্তু তেমন চলাচল তােদর অগ্রসর কের না। 
িকন্তু, সামসঙ্গীত যেমনটা বেল (ক), সেই অনুসাের যিদ একজন অতল গহ্বর থেেক পা 
বের কের িদেয় শৈেলর উপেরই তা স্থাপন কের (শৈল হেলন সেই খ্রিষ্ট (খ) িযিন িসদ্ধ 
সদ্‌গুণ), তাহেল পেলর পরামর্শমত সে মঙ্গল-অিধকাের যতখািন সুস্থির ও অিবচল 
হয়  (গ), অচলতা কেমন যেন পাখার মত ব্যবহার ক’রে ও মঙ্গেলর দৃঢ়তায় হৃদয়েক 
পাখািবিশষ্ট ক’রে তত দ্রুতভােব িনেজর িনর্দিষ্ট দৌেড়র গন্তব্যস্থােন পৌঁছোয় যােত পের 
উচ্চেত আরোহণ করেত পাের। 

২৪৫। সুতরাং, িযিন মোিশেক জায়গাটা দেখান, িতিন তাঁেক দৌড়োেতই প্রেরণা 
দেন, এবং শৈেলর অিবচলতা দেেবন বেল প্রিতশ্রুত হেয় তাঁেক দেখান কেমন কের সেই 
ঐশ প্রিতযোিগতায় দৌড়োেত হয়। 

শৈেলর সেই গর্ত সম্পর্কে যা বর্ণনাটা ‘খোলা-স্থান’ বেল অিভিহত কের, প্রেিরতদূত 
সেটােক িনেজর বাণী িদেয় সিঠকভােব ব্যাখ্যা কেরেছন  (ক) এটা ব’লে যে, মানুেষর 



হােত তৈরী নয় এমন আবাস স্বর্গে প্রস্তুত রেয়েছ, প্রত্যাশার উদ্দেেশই, তােদরই জন্য 
যারা এ পার্থিব-তাঁবু থেেক িনেজেদর মুক্ত কের িদেয়েছ। 

২৪৬। কেননা, এটা সত্য যে, প্রেিরতদূেতর কথামত, যে কেউ সেই চওড়া ও প্রশস্ত 
রঙ্গভূিমেত (যা ঐশশাস্ত্র ‘স্থান’ বেল) িনর্দিষ্ট দৌেড়র গন্তব্যস্থােন পৌঁেছেছ  (ক) এবং, 
বর্ণনার ব্যবহৃত প্রতীক অনুসাের, িনেজর পা শৈেল [তথা খ্রিষ্টেই] দৃঢ়স্থািপত কেরেছ 
বেল িনেজর িবশ্বাস যথার্থই অক্ষুণ্ণ রেেখেছ, সেই ক্রীড়া প্রিতযোিগতার িবচারকর্তা দ্বারা 
ধর্মময়তার মুকুেট পুরস্কৃত হেব (খ)। 

২৪৭। শাস্ত্র দ্বারা এ পুরস্কার নানা শব্দ দ্বারা িচহ্নিত, কেননা যা এখােন শৈেলর গর্ত 
বেল িনর্দেিশত, তা অন্যত্র পুলক-বাগান, অনন্ত তাঁবু, িপতার কােছ আবাস, 
িপতৃকুলপিতর বুক, জীিবতেদর দেশ, িবশ্রামদায়ী জল, স্বর্গীয় যেরুশােলম, স্বর্গরাজ্য, 
আহূতেদর পুরস্কার, অনুগ্রেহর মালা, পুলক-মুকুট, কান্তির মুকুট, শক্তিশালী দুর্গিমনার, 
পর্বীয় ভোজসভা, ঈশ্বেরর সঙ্গে স্থান, িবচারাসন, উৎকৃষ্ট স্থান, গুপ্ত তাঁবু বেল অিভিহত। 

২৪৮। এজন্য আমরা বিল, সেই শৈেল মোিশর প্রেবশও সেই কথাগুলোর একটা যা 
সদৃশ অর্থবহ শব্দ। কেননা পল দ্বারা শৈলেক খ্রিষ্ট বেল ব্যাখ্যা করা হয়  (ক), এবং 
আমরা িবশ্বাস কির, মঙ্গল যত প্রত্যাশা সেই খ্রিষ্টে িনিহত যেখােন, আমরা জািন, 
মঙ্গলয়তার সমস্ত ধন স্থিত; যে কেউ মঙ্গলকর িকছুর অিধকারী হেয়েছ, সে অবশ্যই 
সেই খ্রিষ্টে রেয়েছ িযিন িনেজেত সমস্ত মঙ্গল ধারণ কেরন। 

২৪৯। যে কেউ এপর্যােয় এেস পৌঁেছেছ ও ঈশ্বেরর হাত দ্বারা সুরক্ষিত, বর্ণনাটা 
যেমন আমােদর জািনেয়েছ, (ঈশ্বেরর হাত হল সেই পরাক্রম যা িবশ্বেক সৃষ্টি কেরেছ, 
সেই একমাত্র জিনত ঈশ্বর যাঁর দ্বারা সবই হেয়েছ (ক), িযিন িনেজ দৌড়-প্রিতযোগীেদর 
পক্ষে গন্তব্যস্থান, িযিন িনেজ সেই পথ  (খ) যা িদেয় দৌড় সম্পািদত, যেইভােব িতিন 
িনেজ বেলন, যে কেউ সুস্থির িতিন তার জন্য শৈল ও যে কেউ িবশ্রােম এেস পৌঁেছেছ 
িতিন তার জন্য বাসন্থান (গ)), সে সেসময় শুনেব তােক আহ্বান করা হয় ও িযিন তােক 
আহ্বান কেরন সে তাঁর কাঁেধর িপছেনই িনেজেক পােব অর্থাৎ, িবধান যেইভােব জাির 
কের থােক (ঘ), সে প্রভু ঈশ্বেরর িপছেন এিগেয় চলেব। 



২৫০। তেমন িবিধ শুেন, সেই মহান দাউদও তখনই তা ভালই বুেঝিছেলন যখন, 
যে পরাৎপেরর রক্ষায় রেয়েছ, তােক বেলন, ‘িতিন তাঁর িপঠ িদেয় তোমার ছায়া 
দেেবন’ (ক), যার অর্থ হল ঈশ্বেরর িপছেন থাকা (কেননা িপঠ মানুেষর পশ্চাদ্ভােগ স্থিত), 
ও িনেজর িবষেয় বেলন, ‘তোমার িপছেন তোমােক আঁকেড় ধেরেছ আমার প্রাণ, আমােক 
ধের রেেখেছ তোমার ডান হাত’ (খ)। তুিম িক দেখেত পাচ্ছ সামটা িববরণীর সঙ্গে কেমন 
িমল রােখ? কেননা, যেমন সেই সাম বেল যে, ডান হাত তােকই ধের রেেখেছ যে 
ঈশ্বরেক িপছেন আঁকেড় ধেরিছল, তেমিন এখােনও হাত তাঁেক স্পর্শ কের িযিন শৈেল 
ঐশ্বিরক কণ্ঠের অেপক্ষা কেরন ও প্রার্থনা কেরন যেন তাঁর িপছেন যেেত পােরন। 

২৫১। িযিন সেসময় মোিশর সঙ্গে কথা বলেতন ও এখন িনেজর িবধান পূরণ 
করেত এেসেছন, সেই প্রভু, প্রতীেকর মধ্য িদেয় যা লেখা িছল তা িশষ্যেদর স্পষ্টভােব 
বুিঝেয় িদেত িগেয় একই ভােব বুিঝেয় িদেয় বেলন, ‘কেউ যিদ আমার িপছেন আসেত 
ইচ্ছা কের, [ইত্যািদ]’ (ক); িতিন তো বেলন না, ‘যে কেউ আমার সামেন যেেত ইচ্ছা 
কের’। এবং যে তাঁেক অনন্ত জীবেনর জন্য অনুনয় করিছল, িতিন তার প্রিত একই 
আহ্বান উচ্চারণ কেরন: তােক বেলন, ‘এসো ও আমার অনুসরণ কর’  (খ); এবং যে 
কেউ অনুসরণ কের, সে কাঁধ লক্ষ কের। 

২৫২। সেজন্য িযিন ঈশ্বরেক দেখেত আকাঙ্ক্ষা কেরন, সেই মোিশ এখন জ্ঞাত হন 
কেমন কের ঈশ্বরেক দেখা যেেত পাের, অর্থাৎ, িতিন জ্ঞাত হন যে, ঈশ্বর যেখােন 
আমােদর চালনা কেরন তাঁেক সেখােন অনুসরণ করা, সেটাই ঈশ্বরেক দেখা। কেননা 
তাঁর গমন এটা দেখান যে, তাঁেক যে অনুসরণ কের, িতিন তাঁর পথিদশারী, কেননা যে 
পথ জােন না, তার পক্ষে পথিদশারীেক িপছন থেেক অনুসরণ করা ছাড়া অন্য ভােব 
িনরাপেদ সেই পেথ চলা সম্ভব নয়। সেজন্য যে চালনা কের সে সামেন চ’লে তােক পথ 
দেখায় যে িপছেন তার অনুসারন কের; এবং যে অনুসরণ কের, সে যিদ িপছন থেেক 
অিবরতই িনেজর পথিদশারীেক লক্ষ কের, তাহেল সে সিঠক পথ থেেক সের যায় না। 

২৫৩। কেননা যে কেউ চলাচল দ্বারা িনেজেক আড়াআিড় ভােব চািলত হেত দেয় 
অথবা িনেজর পথিদশারীর আেগ আেগ স্থান নেয়, সে িনেজর জন্য আলাদাই একটা পথ 
বেেছ নেয়, সেই পথ নয় যা পথিদশারী তােক দেখায়। এজন্য ঈশ্বর যাঁেক চালনা কেরন 



তাঁেক বেলন, ‘তুিম আমার মুখমণ্ডল দেখেত পােব না’ (ক), অর্থাৎ, িযিন তোমােক চালনা 
কেরন, তুিম তাঁর মুখমণ্ডেলর সামেন যেয়ো না। কেননা দৌড় অবশ্যই িবপরীত িদেক 
হত, যেেহতু মঙ্গল মঙ্গলেক মুখোমুিখ লক্ষ কের না, িকন্তু তার অনুসরণ কের। 

২৫৪। িকন্তু আমরা যা মঙ্গেলর িবপরীত িদেকর বেল ভািব, তা তার সামেন 
মুখোমুিখই রুেখ দাঁড়ায়: িরপু সদ্‌গুণেক মুখোমুিখই লক্ষ কের, িকন্তু সদ্‌গুণ সদ্‌গুণেক 
মুখোমুিখ লক্ষ কের না। এজন্য মোিশ ঈশ্বরেক মুখোমুিখ লক্ষ কেরন না, িকন্তু তাঁর কাঁধ 
লক্ষ কেরন। কেননা যে কেউ তাঁেক মুখোমুিখ লক্ষ কের, সে জীিবত থাকেব না, 
যেইভােব ঐশ্বিরক কণ্ঠ ঘোষণা কের, প্রভুর মুখমণ্ডল দেখেল কেউই জীিবত থাকেত 
পারেব না (ক)। 

২৫৫। তেব লক্ষ কর, ঈশ্বেরর অনুসরণ করেত শেখা কেমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, 
কারণ সেই নানা মহৎ আরোহেণর পের ও সেই নানা ভয়ঙ্কর ও িবস্ময়কর ঐশ 
আিবর্ভােবর পের, যে কেউ ঈশ্বেরর কাঁেধ অর্থাৎ িপছেনই স্থান িনেত িশেখেছ, জীবেনর 
শেেষর িদেক সেও তেমন অনুগ্রেহর যোগ্য বেল তত সহেজ পিরগিণত হয়। 

মোিশর প্রিত িহংসা 
২৫৬। যে কেউ এভােব ঈশ্বেরর অনুসরণ কের, অিনষ্টকর অন্যায় আর কখনও 

সরাসির তার িবরোিধতা কের না। কেননা এসবিকছুর পের ভাইেদর থেেকই মোিশর 
িবরুদ্ধে িহংসা জন্ম নেয়। সেই িহংসা যা অিনষ্টের উৎপত্তি-ভাবােবগ, মৃত্যুর জনক, 
পােপর প্রথম প্রেবশ, িরপুর িশকড়, দুঃেখর উৎপত্তি, দুর্দশার জননী, অবাধ্যতার িভত, 
লজ্জার সূত্রপাত। হবার ক্ষিতেত সাপ হেয় িহংসাই আমােদর পরমেদশ থেেক তািড়ত 
কেরেছ; িহংসাই জীবন-বৃক্ষ থেেক আমােদর দূের রেেখেছ এবং পিবত্র পোশাক থেেক 
আমােদর িববস্ত্র ক’রে লজ্জার খািতের আমােদর ডুমুরগােছর পাতায় আমােদর আবৃত 
কেরেছ। 

২৫৭। িহংসাই কাইনেক তার িনেজর স্বভােবর িবরুদ্ধে অস্ত্রসজ্জিত কেরেছ ও সেই 
মৃত্যুেক অনুপ্রিবষ্ট কেরেছ যা সাতগুণ দণ্ডনীয়। িহংসাই যোেসফেক দাস কেরেছ। সেই 



িহংসা, যা মৃত্যুজনক হূল, লুকোনো অস্ত্র, প্রকৃিতর দুর্বিপাক, িবষাক্ত রস, স্বেচ্ছাকৃত ক্ষয়, 
তেতো তীর, প্রােণর পেেরক (ক), হৃদেয়র আগুন, অন্ত্ররািজেত জ্বলন্ত মশাল স্বরূপ। 

২৫৮। িহংসার কােছ তা‑ই দুর্বিপাক যা িনেজর অমঙ্গল নয়, িকন্তু তা যা পেরর 
মঙ্গল; অপরিদেক তা‑ই সুখময় সাফল্য যা িনেজর মঙ্গল নয়, িকন্তু তা যা প্রিতেবশীর 
অমঙ্গল। িহংসা মানুষেদর কল্যােণ দুঃখ পায় ও তােদর দুর্বিপােক উল্লাস কের। কিথত 
আেছ, লাশেখকো শকুন সুগন্ধ দ্বারা ক্ষিতগ্রস্ত হয়, কারণ তােদর স্বভাব যা পচা ও 
ক্ষয়প্রাপ্ত তােত অভ্যস্ত। তাই যে কেউ এ রোেগর হােত পেড়েছ, সে যেমন সুগন্ধের 
সংস্পর্শে, তেমিন প্রিতেবশীর সৌভাগ্য থেেক ক্ষিতগ্রস্ত হয়; িকন্তু সে যখন দুর্বিপাক ও 
দুঃখ দেেখ তখন ইতস্তত না কের সেখােন উড়েত উড়েত চেল আেস ও দুর্বিপােকর 
গুপ্ততম িদকও বের করার লক্ষ্যে িনেজর বাঁকা ঠোঁট সেটার িভতের ঢোকায়। 

২৫৯। মোিশেক আক্রমণ করার আেগ িহংসা আরও অেনকেকই আক্রমণ 
কেরিছল। িকন্তু এই মহােনর িবরুদ্ধে সজোের িনেজেক িনক্ষিপ্ত কের শৈেলর গােয় 
িনক্ষিপ্ত মািটর পাত্রের মত িনেজেক ধ্বংস কের। কেননা এই পিরস্থিিতেতই মোিশর পক্ষ 
থেেক ঈশ্বেরর িপছেন এিগেয় চলবার উপকািরতা িবেশষ ভােব প্রকাশ পেল, কেননা 
মোিশ ঐশ্বিরক জায়গায় ছুেট গেিছেলন, শৈেলর কােছ অিবচল হেয় দাঁিড়েয়িছেলন, ও 
সেই গর্তে রুদ্ধ থেেক ঈশ্বেরর হাত দ্বারা রক্ষা পান ও িযিন তাঁর পথিদশারী হন, তাঁর 
মুখোমুিখ নয় িকন্তু কাঁধ িদেয় লক্ষ কের িপছন থেেক তাঁর অনুসরণ কেরন। 

[গণনা ১২:১-২ দ্রঃ] 
২৬০। এবং ঈশ্বেরর অনুসরণ করিছেলন িবধায়ই যে িতিন িনেজ থেেক সুখী 

হেলন, তা ধনুেকর তীেরর বেশ উপের তাঁর অবস্থান করাটাও প্রমািণত কের। কেননা 
িহংসা তাঁর িবরুদ্ধেও িনেজর তীর ছোেড়, িকন্তু মোিশ যেখােন অবস্থান করিছেলন, 
ছোড়াটা সেই উচ্চতায় পৌঁছোয় না কারণ জঘন্যতার দিড় তেমন ভাবােবগ তীর ছুড়বার 
জন্য বেিশ দুর্বল িছল যােত কের এই রোেগ পিতত লোকেদর থেেক তাঁেকও আক্রান্ত 
করেত পাের। অপরিদেক আরোন ও মিরয়ম মহৎ ঈর্ষায় আহত হেলন ও তাঁর িবরুদ্ধে 
তেমন কথা তীেরর মত ছুেড় িনেজরাই িহংসা-ধনুক হেয় দাঁড়ান। 



[গণনা ১২:১২ দ্রঃ] 
২৬১। িতিন যে সেই রোেগ আক্রান্ত হেবন, তা থেেক এত দূের িছেলন যে, যাঁরা 

তােত পেড়িছেলন তাঁেদর খারাপ অবস্থায় তাঁেদর সেবাযত্ন করেলন; এবং যাঁরা তাঁর 
অিনষ্ট ঘিটেয়িছেলন, তাঁেদর প্রিত প্রিতশোেধর কোনও অনুভূিত থেেক শুধু অক্ষত হেয় 
রইেলন তা নয়, বরং ঈশ্বরেক তাঁেদর পক্ষে প্রশিমত করেলন: আমার মেত, তেমন 
ব্যবহাের িতিন দেখােলন যে, সদ্‌গুণ-ঢাল দ্বারা যে সুরক্ষিত, তীেরর ডগা তাঁেক 
খোঁচায়ও না। 

২৬২। কেননা, যে বর্ম এসমস্ত তীর থেেক রক্ষা কের, তা হেলন স্বয়ং ঈশ্বর: হ্যাঁ, 
সদ্‌গুেণর পক্ষে যে সংগ্রাম কের সে ঈশ্বরেকই পিরধান কের, কেননা লেখা রেয়েছ, 
‘তোমরা স্বয়ং প্রভু িযশু খ্রিষ্টেকই পিরধান কর’ (ক), অর্থাৎ সেই অভঙ্গুর বর্ম পিরধান কর 
যা দ্বারা সুরক্ষিত হেয় মোিশ জঘন্য তীরন্দােজর িনক্ষেপ অেকজো কেরিছেলন। 

২৬৩। বাস্তিবকই, যাঁরা তাঁর অিনষ্ট ঘিটেয়িছেলন, তাঁেদর িবরুদ্ধে প্রিতশোেধর 
তাড়না তাঁেক ধেরিন, এবং পের, তাঁরা িনরেপক্ষ িবচার দ্বারা দণ্ডিত হওয়ার পেরও 
িতিন যা প্রকৃিতগত িদক িদেয় ন্যায্য তা ভুেল গেেলন এবং ভাইেদর হেয় ঈশ্বরেক 
অনুনয় করেলন। অবশ্যই, িতিন তেমনটা করেতন না যিদ সেই ঈশ্বেরর িপছেন না 
থাকেতন িযিন আেগ তাঁেক িনেজর কাঁধ দেিখেয়িছেলন যােত মোিশর কােছ সদ্‌গুণ 
অিভমুেখ সুিনশ্চিত একটা পথিদশারী থােক। 

িযশু [অর্থাৎ যোশুয়া] ও সেই গুপ্তচেররা 
২৬৪। পরবর্তী যত ঘটনাও এধরেনরই ঘটনা। কেননা, যেেহতু মানুষেদর 

স্বাভািবক শত্রু তাঁর ক্ষিত করার মত উপায় পাচ্ছিল না, সেজন্য সেই শত্রু তাঁর চেেয় 
সহজ িশকােরর িদেক িনেজর িবরোিধতা ফেরায়। এবং শত্রু জনগেণর মধ্যে একটা 
তীেরর মত পেটুকতা ভাবােবগ অনুপ্রেবশ করায় যার ফেল তারা স্বর্গীয় খাদ্যের চেেয় 
িমশেরর উৎকৃষ্ট মাংস পছন্দ করায় শত্রু িমশরীয় রীিত অনুসাের জীবনযাপন করেত 
তােদর প্ররোিচত কের। 



২৬৫। িকন্তু িযিন প্রােণ এ ভাবােবেগর চেেয় আরও বেিশ ঊর্ধ্বে উড়েতন, সেই 
মোিশ সেই ভাবী উত্তরািধকার িবষেয়ই অিতব্যস্ত িছেলন যা ঈশ্বর দ্বারা তােদরই জন্য 
প্রিতশ্রুত হেয়িছল যারা আধ্যাত্মিক অর্থ অনুযায়ী ধের নেওয়া সেই িমশর ছেেড় স্থানান্তর 
করেব ও দুধ ও মধু প্রবাহী দেশ অিভমুেখ যাত্রা করেব। এজন্য িতিন এমন গুপ্তচর 
পাঠান যারা সেই দেেশ পাওয়া মঙ্গল িবষেয় খবর দেেব। 

২৬৬। আমার মেত, যে গুপ্তচেররা মঙ্গল প্রত্যাশা পোষণ কের তারা হল 
িবশ্বাসজিনত সেই িচন্তা-ভাবনা যা আমােদর অেপক্ষমান মঙ্গল িবষয়গুলোর প্রত্যাশা 
আরও দৃঢ় কের, িকন্তু যে গুপ্তচেররা মঙ্গল প্রত্যাশা ব্যর্থ কের তারা হল সেই িবপরীত 
িচন্তা-ভাবনা যা প্রিতশ্রুিতেত ভরসা দুর্বল কের। িকন্তু িবরোধীেদর কথা আদৌ িবেবচনা 
না কের মোিশ তাঁেক িবশ্বাসযোগ্য বেল জ্ঞান করেলন িযিন সেই দেশ সম্পর্কে উত্তম 
খবর িদচ্ছিেলন। 

[গণনা ১৩:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২৬৭। িতিন িছেলন সেই িযশু [অর্থাৎ যোশুয়া] িযিন অিধক সৌভাগ্যবান পিরদর্শন 

পিরচালনা কেরিছেলন ও তাঁর িনেজর সমর্থেন খবেরর িবশ্বাসযোগ্যতা সত্য বেল 
ঘোষণা করিছেলন। তাঁেক লক্ষ কের মোিশ, যে আঙুরগুচ্ছ দণ্ডে ঝুিলেয় তাঁর কােছ আনা 
হেয়িছল তা সেই দেেশর ঐশ্বর্যের িচহ্ন বেল ধের িনেয় ভাবী মঙ্গলিবষয়গুলো িবষেয় দৃঢ় 
প্রত্যাশা অর্জন করেলন। িযিন সেই দেেশর িবষেয় খবর দেন ও কােঠ ঝোলা সেই 
আঙুরগুচ্ছ িনর্দেশ কেরন (ক), সেই িযশুর [অর্থাৎ যোশুয়ার] কথার প্রিত একাগ্রতার সঙ্গে 
কর্ণপাত কের তুিম অবশ্যই উপলব্ধি কর, প্রত্যাশা িবষেয় িনশ্চিত হবার জন্য মোিশ 
িকেসর িদেক তাকাচ্ছিেলন। 

২৬৮। কেননা যে আঙুরগুচ্ছ এই অন্তিমকােল ক্রুশ-কােঠ ঝোলানো হেয়িছল ও যার 
রক্ত িবশ্বাসীেদর জন্য পিরত্রাণদায়ী পানীয় হয়, দণ্ডে ঝোলানো আঙুরগুচ্ছটা সেই 
আঙুরগুচ্ছের প্রতীক ছাড়া আর িকেসর প্রতীক হেত পাের? মোিশ প্রতীকাকাের এসব 
িকছু আেগ থেেক দেেখিছেলন, কেননা িতিন বেলন, তারা সেই আঙুররস খেত যা 
আঙুেরর রক্ত  (ক), এবং একথা দ্বারা িতিন আমােদর কােছ পিরত্রাণদায়ী যন্ত্রণাভোগ 
িনর্দেশ কেরন। 



মরুপ্রাস্তের উত্তোিলত সেই ব্রঞ্জের সাপ (গণনা ২০:২ ইত্যািদ; যাত্রা ১৭:১-৭ দ্রঃ) 
২৬৯। আবার মরুপ্রান্তেরর মধ্য িদেয় যাত্রা শুরু হয়; এবং যারা প্রিতশ্রুত মঙ্গল 

িবষয়গুলো ক্ষেত্রে িনরাশ হেয়িছল, সেই জনগেণর িপপাসাজিনত উৎপীড়নও আবার 
দেখা দেয়। িকন্তু আবার তােদর জন্য মোিশ শৈল থেেক উৎসািরত জল িদেয় 
মরুপ্রান্তরেক প্লািবত কেরন। এ বর্ণনা আধ্যাত্মিক ভােব ব্যাখ্যা করা হেল মনপিরবর্তেনর 
রহস্য [তথা পুনর্মিলন সাক্রােমন্ত] যে িক সেিবষেয় আমােদর িশক্ষা িদেত পাের। কেননা 
যারা একসময় শৈেলর জল ভোগ করা সত্ত্বেও উদর, মাংস ও িমশরীয়েদর সুখভোেগর 
িদেক চেেয় পথভ্রষ্ট হেয়িছল, তারা এবার, যে মঙ্গল িবষয়গুলোর অংশী িছল সে 
িবষয়গুলো-ক্ষুধা দ্বারা শাস্তি ভোগ কের। 

২৭০। িকন্তু তারা যে শৈল পিরত্যাগ কেরিছল, অনুতাপ দ্বারা পুনরায় তার সন্ধান 
পেেত পাের, তা থেেক জেলর উৎস উৎসািরত করেত পাের, ও তৃপ্তি সহকাের সেই 
পানীয় ভোগ করেত পাের যা শৈল তাঁেকই দান কের িযিন িবরোধীেদর পিরদর্শেনর 
চেেয় িযশুরই [অর্থাৎ যোশুয়ারই] পিরদর্শন িবশ্বাসযোগ্য বেল িবশ্বাস কেরিছেলন, িযিন 
আমােদর জন্য রক্তমাখা সেই আঙুরগুচ্ছ চেেয় দেখিছেলন, ও কাঠ গুেণ পুনরায় শৈল 
থেেক জল উৎসািরত কেরিছেলন (ক)। 

২৭১। িকন্তু জনগণ মোিশর মহত্ত্ব ধােপ ধােপ অনুসরণ করেত তখনও শেেখিন। 
তারা এখনও দাসযোগ্য বাসনা দ্বারা আকর্ষিত ও িমশেরর সুখভোেগর িদেক ঝুঁেক 
পেড়। এেত িববরণী আমােদর দেখােত চায় যে, হাজার হাজার ভােব রোেগ আক্রান্ত 
হেত বাধ্য যে মানব স্বভাব, তা নানা ভাবােবেগর মধ্যে এটারই প্রিত িবেশষভােব প্রবণ। 

[গণনা ১১:৬, ৯ দ্রঃ] 
২৭২। িকন্তু এমন িচিকৎসেকর মত িযিন িনেজর নৈপুণ্যে অমঙ্গেলর অিবরত 

প্রাধান্য িবরোিধতা কেরন, মোিশ এমনটা দেন না রোগ মৃত্যু পর্যন্ত তােদর উপর প্রভুত্ব 
করেব। কেননা তােদর বােজ অিভলাষ এমন সাপগুলোেক জন্ম িদচ্ছিল যেগুলোর কামড় 
আঘাতগ্রস্তেদর মধ্যে মারাত্মক িবষ অনুপ্রেবশ করাচ্ছিল; িকন্তু সােপর প্রতীক দ্বারা সেই 
মহান িবধানকর্তা প্রকৃত সাপগুলোর শক্তি িনঃেশষ কের িদেলন (ক)। 



২৭৩। প্রতীেকর অর্থ আরও স্পষ্টভােব বোঝাবার সময় এবার এেসেছ। এ জঘন্য 
ভাবােবেগর িবরুদ্ধে প্রিতরক্ষা একটামাত্র, তথা সেই শুদ্ধিকরণ যা আমােদর প্রাণ 
ধর্মভক্তির রহস্য থেেক অর্জন কের। যে রহস্যে আমরা িবশ্বাসী সেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক 
িবষয়টা হল তাঁরই যন্ত্রণাভোেগ িবশ্বাস িযিন আমােদর খািতের যন্ত্রণাভোগ করেত মেেন 
িনেয়েছন। ক্রুশই তো যন্ত্রণাভোগ, যার ফেল, বর্ণনা যেমনটা বুিঝেয় দেয় সেই অনুসাের, 
যে কেউ সেটার িদেক তাকায় সে অিভলােষর িবষ দ্বারা ক্ষিতগ্রস্ত হয় না। 

২৭৪। িকন্তু ক্রুেশর িদেক তাকানোর অর্থ হল, নবীর কথামত ঈশ্বরভয় দ্বারা 
িনেজর মাংস পেেরক িদেয় সত্যিকাের বিঁিধেয় দেওয়ায়  (ক) িনেজর গোটা জীবনেক 
জগেতর কােছ মৃত ও ক্রুশিবদ্ধ করা  (খ) ও যত পােপর সামেন তা অিবচল করা। যে 
পেেরক মাংসেক অিবচল রােখ তা হল আত্মসংযম। 

২৭৫। সুতরাং, যেেহতু বােজ অিভলাষ মািট থেেক মৃত্যুজনক সাপ বের কের 
(কেননা জঘন্য ভাবােবেগর যেকোন ফল হল একটা সাপ), সেজন্য িবধান আমােদর 
তাই দেখায় যা সেই কােঠ প্রকাশ পায়। তা যে সাপ তা নয় বরং তা সােপর সাদৃশ্য, 
যেইভােব মহান পলও বেলন, ‘পাপময় মাংেসর সাদৃশ্যে’ (ক)। সত্যকার সাপ হল পাপ, 
এবং যে কেউ পাপ-সােপর পক্ষে চেল যায়, সে সােপর স্বভাব আপন কের নেয়। 

২৭৬। সুতরাং, মানুষ তাঁরই দ্বারা পাপ থেেক মুক্তি পায় িযিন সােপর সাদৃশ্য 
িনেজর উপের তুেল িনেয়েছন এবং এই আমােদর সমরূপ হেয়েছন যারা সােপর 
সাদৃশ্যের িদেক মুখ িফিরেয়িছলাম। তাঁরই খািতের মৃতেদর জিনত দুঃখ সিরেয় দেওয়া 
হয়, িকন্তু জন্তুগুলো যে ধ্বংিসত হয় তা নয়: আিম অিভলাষেকই জন্তু বিল। কেননা যে 
অিনষ্টকর মৃত্যু পাপীেদর আঘাত কের, যারা ক্রুেশর িদেক তাকায় তা তােদর িকছুই 
করেত পাের না; িকন্তু আত্মার িবরোধী মাংেস যে কামনা স্থিত, তা সম্পূর্ণরূেপ ধ্বংিসত 
হয়িন (ক)। 

২৭৭। বাস্তিবকই, বাসনার কামড় িনেজর প্রিতক্রিয়া িবশ্বাসীেদর মধ্যেও কার্যকর 
কের; িকন্তু ক্রুশকাষ্ঠের উপের যাঁেক উত্তোলন করা হেয়েছ, যে কেউ তাঁর িদেক তাকায় 
সে সেই ভাবােবগ দূর কের দেয় যেেহতু সে আজ্ঞার ভয় দ্বারা ঔষধই দ্বারা যেন িবষ 
িনঃেশষ কের ফেেলেছ। এবং মরুপ্রান্তের উত্তোিলত সাপ যে ক্রুশ-রহস্যের িচহ্ন, 



এিবষেয় প্রভুর কণ্ঠ সেখােন প্রকাশ্যেই িশক্ষা দেয় যেখােন িতিন বেলন, ‘মোিশ যেমন 
মরুপ্রান্তের সেই সাপ উত্তোলন কেরিছেলন, মানবপুত্রেকও তেমিন উত্তোিলত হেত 
হেব’ (ক)। 

সত্যকার যাজকত্ব 
২৭৮। যত অিনষ্ট একটা শেকেলই যেন িবজিড়ত ক’রে সাপ পুনরায় জঘন্য 

সুসঙ্গিত সহ িনেজর পেথ এিগেয় চেল। এবং িবধানকর্তা িচিকৎসেকর মত এমন 
প্রিতকার স্থির কেরন যা অিনষ্টের তীব্রতার অনুরূপ। কেননা, যারা সােপর সেই 
সাদৃশ্যের িদেক তাকাত, তােদর িবরুদ্ধে সােপর কামড় অেকজো বেল প্রমািণত হওয়ার 
পর (এবং আমরা যা বেলিছ, তা গুেণ তুিম যিদ প্রতীক সিঠক ভােব ব্যাখ্যা কের থাক), 
আমােদর ক্ষিত করার জন্য যে তত বহুিবধ অমঙ্গল িদেয় ব্যস্ত থােক, সে পাপ করার 
আর একটা উপায় খুঁেজ বের কের। তেমনটা আজও অেনেকর মধ্যে ঘটেছ, আর আমরা 
এিবষেয় সাক্ষী। 

[গণনা ১৬:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২৭৯। কেননা এমন কেউ আেছ যারা যেথষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন জীবনধারণ িদেয় বাসনার 

ভাবােবগ শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখায় যাজকত্ব আকাঙ্ক্ষা কের (ক), এবং এভােব মানবীয় আগ্রহ ও 
অহঙ্কার জিনত প্রেরণার দ্বারা ঈশ্বেরর দূরদর্শী প্রিরকল্পনা অপমান কের; এবং পােপর এ 
জঘন্য ধারার িদেক সে‑ই তােদর প্রণোিদত কের যে, িববরণীর অিভযোগ অনুসাের, 
সবসময় মানুেষর অিনষ্ট ঘটায়। 

২৮০। যারা বাসনায় জ্বলত, তােদর িবরুদ্ধ ভূিম সেসময় থেেক আর সাপ জন্মাল 
না, তাঁর প্রিত িবশ্বােসর খািতের যাঁেক সেই কােঠ উত্তোলন করা হেয়িছল; এবং তারা 
মেন করল, তারা িবষাক্ত কামেড়র চেেয় উপেরই রেয়েছ; তখন এমনটা ঘেট যে, 
বাসনা-জিনত ভাবােবগ িনঃেশষ হেত হেত তার জায়গায় গর্ব-রোগই অনুপ্রেবশ কের। 
এর ফেল, তােদর যে পেদ িনযুক্ত করা হেয়িছল, সেই পেদ থাকা তােদর পক্ষে বেিশ িনচু 
বেল বোধ ক’রে তারা, ঈশ্বর যাজকত্ব-পদ যােদর বণ্টন কেরিছেলন, তােদর দূর কের 
দেবার জন্য ব্যস্ত হেয় সেই যাজকত্ব-মর্যাদা পাবার জন্য এিগেয় আেস। িকন্তু অতল 



গহ্বর তােদর গ্রাস করেল তারা িনঃেশষ হয়। এবং তােদর দেলর মধ্য থেেক যারা স্থেল 
বেঁেচ যায়, তারা িবদ্যুৎ-ঝলেকর আগুেন পুেড় যায়; এর ফেল আিম মেন কির, এ 
িববরণী িদেয় ঐশ্বিরক বাণী এিশক্ষা িদেত অিভপ্রেত যে, গর্বে িনেজেক উত্তোলন করার 
শেষ গন্তব্যস্থান হল অতেল নেেম যাওয়া। এমনিক, এ ঘটনা িভত্তি ক’রে একজন 
যুক্তিসঙ্গত ভােব গর্বেক িনেচর িদেকই আরোহণ বেল বর্ণনা করেত পারেব। 

২৮১। এ ধারণা যে মানুষেদর স্বাভািবক অিভমেতর িবরোধী, তােত তুিম িবস্মিত 
হেব না, কারণ অিধকাংশ লোক এমনটা ভােব যে, গর্ব শব্দটা অন্যান্যেদর উপেরই থাকা 
িনর্দেশ কের; িকন্তু এখােন বর্ণিত ঘটনাগুলো আমােদর দেওয়া সংজ্ঞা সত্য বেল 
প্রমািণত কের। কেননা যারা অন্যান্যেদর উপের িনেজেদর উন্নীত কেরিছল তারা যখন 
অতেল পেড় যেেহতু তােদর িনেচ সৃষ্ট একটা গহ্বেরর কারেণ ভূিম খুেল গেিছল, তখন 
কেউই সেই সংজ্ঞা িনন্দা করেত পাের না, যা অনুসাের গর্বে উন্নীত হওয়া এেকবাের িনেচ 
পেড় যাওয়ার শািমল। 

২৮২। এভােব, আমরা এঘটনাসকল লক্ষ করেল মোিশ এ িশক্ষা দেন, যেন আমরা 
অর্জিত সাফল্যের কারেণ গর্বিত না হেয় বরং নম্রতা দেখাই, িকন্তু বর্তমান অবস্থায় উত্তম 
মনোভাব বজায় রািখ। কেননা জগেতর সমস্ত আমোদপ্রমোদ জয় কেরছ িবধায় তুিম যে 
অন্য ধরেনর ভাবােবেগর িশকার হওয়া থেেক সুরক্ষিত অবস্থায় রেয়ছ এমন নয়। 
বাস্তিবকই যেকোন উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ যতক্ষণ ভাবােবগ হেয় থােক, ততক্ষণ তা পতন 
স্বরূপ, ও ভাবােবেগর িভন্নতা অনুযায়ী পতেনর িভন্নতা বলেত িকছুই নেই: একজেনর 
পতন হয় কারণ সে আমোদপ্রমোেদর তৃপ্তিকর মসৃণতায় িপছেল পেড়; অন্যিদেক অন্য 
একজেনর পতন হয় কারণ সে গর্বে হোঁচট খেেয়েছ। আসেল, যে বুদ্ধিসম্পন্ন, তার কােছ 
এক প্রকার পতন অন্য প্রকার পতেনর চেেয় বাঞ্ছনীয় নয়, িকন্তু প্রিতিট পতন যতক্ষণ 
পতন হয়, ততক্ষণ তা এড়াবার িবষয়। 

২৮৩। সুতরাং, তুিম যিদ আজও এমন একজনেক দেখ যে আমোদপ্রমোদ জিনত 
রোগ থেেক কোন রকেম সুস্থতা লাভ কেরেছ িকন্তু অন্যান্যেদর চেেয় িনেজেক উন্নত 
মেন ক’রে অিতিরক্ত আগ্রেহর সঙ্গে যাজকত্ব অন্বেষণ কের, তেব তুিম িনর্দ্বিধায় ধের 



িনেত পার, তুিম তােক তার গর্বের উচ্চতায় মািটর তেল পড়েত দেখেবই। কেননা, 
পরবর্তী ঘটনা িদেয় িবধান এ িশক্ষা দেয় যে, যাজকত্ব মানবীয় নয়, ঐশ্বিরক িবষয়। 

[গণনা ১৭:১৬-২৪ দ্রঃ] 
২৮৪। িশক্ষাটা এরূপ  (ক): সেসময়, এক একটা লািঠেক দাতার নােম িচহ্নিত 

করার পর মোিশ এক একটা গোষ্ঠীর জন্য একটা কের লািঠ বেিদর সামেন উপস্থাপন 
করান, যােত অন্যান্য লািঠর চেেয় কোন ঐশ িবস্ময়কর কাজ দ্বারা িচহ্নিত লািঠ ঊর্ধ্ব 
দ্বারা িনর্ধািরত মনোনয়েনর সাক্ষ্য স্বরূপ হেয় দাঁড়ায়। তেমনটা সমাধা করা হেল 
অন্যান্যেদর লািঠ যেমন িছল তেমিন থাকল, িকন্তু যাজেকর যে লািঠ অন্যের দ্বারা 
জলিসঞ্চিত হেয়িছল এজন্য নয়, িকন্তু ঈশ্বর তার মধ্যে উপযুক্ত ক্ষমতা সঞ্চার 
কেরিছেলন, এজন্যই িশকড় ধেরিছল, সেই লািঠেত শাখা ও ফল ধেরিছল ও ফলটা 
পিরপক্ব হল (ফলটা িছল বাদাম)। 

২৪৫। এ ঘটনার ফেল গোটা জনগণ শান্তিশষ্ট থাকেত িশখল। যাজেকর লািঠ 
থেেক পুষ্পিত সেই ফল আমােদর এিবষেয় ভাবেত প্রেরণা দেয়, জীবেনর বাহ্যিক 
অিভব্যক্তিেত যাজেকর আচরণ কেমন আত্মসংযমী, কঠোর ও কিঠন হওয়া দরকার, 
কেননা তার অভ্যন্তের সেই গুপ্ত ও অদৃশ্য ফল বহন কের যা সময়মত আলোেত আেস: 
সেসময় ফেলর মধ্যে যা খাদ্য, সেই অংশ যথাসময় পিরপক্ব হয়, শক্ত ছালটা ভােঙ, ও 
ফেলর কাঠময় কোষ দু’ভাগ হয়। 

২৮৬। যখন তুিম এমনটা জানেত পার, িনেজর িবষেয় যাজক পিরচয় দেয় এমন 
একজন সেইভােব মধুর, আরামপূর্ণ ও সহজ জীবন যাপন কের যেভােব তারাই কের 
যারা বেগুিন কাপেড় ও সূক্ষ্ম ক্ষোেমর বস্ত্রে িনেজেদর ভূিষত কের, পিরেমিশত আঙুররস 
পান করেত করেত চর্বিয়ালা ভোজসভায় বেস মোটা-সোটা হয়, দামী সুগন্ধী তেল গােয় 
মােখ, ও বািক সেই সমস্ত িবলািসতা উপভোগ কের যা িবলািসতাপূর্ণ জীবেন িনেবিদত 
মানুেষর কােছ মধুর লােগ, তখন তেমন ব্যক্তির বেলায় তুিম সুসমাচােরর বাণী উপযোগী 
করেত পার, ‘ফল লক্ষ কের আিম ফল থেেক যাজকীয় গাছ িচিন না’ (ক)। যাজকীয় ফল 
একরকম, এই ফল আর একরকম; সেই ফল হল আত্মসংযম, এই ফল হল 
ভোগিবলািসতা; সে মািট থেেক উৎপন্ন রস দ্বারা মোটা-সোটা হয় না, িকন্তু এর কােছ 



অতল থেেক উৎসািরত অপর্যাপ্ত পিরমােণ সেই আমোদপ্রমোেদর স্রোত বেয় আেস, যে 
আমোদপ্রমোেদর কারেণ এসময় জীবেনর ফল লাল হয়। 

সেই রাজকীয় রাস্তা (গণনা ২০:১৭ দ্রঃ) 
২৮৭। জনগণ এ ভাবােবগ থেেকও িনেজেদর শুচীকৃত করার পর, িবধান দ্বারা 

রাজকীয় রাস্তায় চািলত হেয় তারা িবেদশী জীবনধারেণর মধ্য িদেয় পার হয়; এমনটা 
হয় যােত কেউই এপাশ ওপাশ িদেয় সের না যায়, কারণ যে যাত্রা কের, তার পক্ষে 
আড়াআিড় পথ িদেয় সের যাওয়া িবপজ্জনক ব্যাপার। কেননা, যিদ চূড়ার উচ্চতম স্থেল 
খাঁড়া দু’টো ফাটেলর মধ্যে একটামাত্র সরু পথ চেল যায়, তাহেল যে সেই পথ িদেয় 
যায় তার পক্ষে একপাশ বা অন্য পাশ িদেয় মধ্য পথ থেেক সের যাওয়ার িবপদ আেছ: 
কেননা যে কেউ এপাশ বা ওপাশ িদেয় সের, িঠক সেখােনই, সেই দুই পােশ সম্নভােব 
গভীর খাদ তার অেপক্ষায় রেয়েছ; একই প্রকাের িবধান এমনটা দািব রােখ  (ক), যে 
কেউ ধােপ ধােপ তার অনুসরণ কের সে যেন বাঁেম হোক বা সে যা ডান মেন কের 
সেপােশ হোক সের না যাবার জন্য যেন সেই পথ ত্যাগ না কের যা প্রভু সরু ও সঙ্কীর্ণ 
বেল িচহ্নিত কেরন (খ)। 

২৮৮। কেননা, এক্ষেত্রে এ সংজ্ঞা প্রচিলত যা অনুসাের সদ্‌গুণগুলো মাঝখােনই 
রেয়েছ, কারণ প্রিতিট িরপু, স্বভাবত, হয় সদ্‌গুেণর অভাব থেেক, না হয় সদ্‌গুেণর 
আিতশয্য থেেক উদ্ভূত। সাহেসর কথা ধরা হোক, তার সদ্‌গুেণর অভাব হল 
কাপুরুষতা, ও তার আিতশয্য হল দুঃসাহস, িকন্তু উভয় থেেক মুক্ত যে আচরণ, তা 
এপােশ বা ওপােশ স্থিত িরপু দু’টোর মাঝখােন স্থান নেয়; এবং এটাই সদ্‌গুণ। 
একইপ্রকাের, শ্রেয় িবষেয়র িদেক ধািবত অন্য যত আচরণ, তা, বলেত গেেল, খারাপ 
প্রিতেবশীর মধ্যে মাঝখান পথ ধের থােক। 

২৮৯। প্রজ্ঞা সবসময় চালািক ও সরলতার মধ্যস্থান রােখ, কেননা সােপর চতুরতা 
হোক বা কপোেতর সরলতা হোক  (ক), দু’টোই প্রশংসার পাত্র নয় যখন সেই দু’টোর 
কেবল একটাই ব্যবহার করা উিচত, িকন্তু যে মধ্যবর্তী আচরণ সেই দু’টোেক যুক্ত কের, 
সেটা সদ্‌গুণ হেয় যায়। যে কেউ িমতাচািরতার অভাবী সে উচ্ছৃঙ্খল, যে কেউ 



অিমতাচারী সে, প্রেিরতদূেতর কথামত, িনেজর িবেবক জ্বলন্ত লোহার িশক িদেয় িচহ্নিত 
কের  (খ)। কেননা একজন আমোদপ্রমোেদর হােত িনেজেক অবােধই ছেেড় দেয়, িকন্তু 
অন্যজন িববাহও ঘৃণা কের কেমন যেন িববাহ একটা ব্যিভচার। িকন্তু যে আচরণ সেই 
দু’টোর মধ্যে স্থান রােখ, সেটাই িমতাচািরতা। 

২৯০। এবং প্রভুর কথামত, যেেহতু ‘জগৎ অমঙ্গেল স্থিত’ (ক), এবং যে কেউ িবধান 
অনুসরণ কের, তার পক্ষে যা িকছু সদ্‌গুেণর িবরোিধতা কের, তা তথা জঘন্যতাই 
িবেদশী, সেজন্য যে কেউ এজগেতর মধ্য িদেয় জীবেনর পেথ চেল, সে সদ্‌গুণ অিভমুেখ 
এ আবশ্যকীয় যাত্রার গন্তব্যস্থােন িনরাপেদ পৌঁছেব যিদ িরপুর কারেণ দু’পােশ স্থিত 
দুর্গম পথগুলোেত সের না িগেয় সেই পথ ধের চেল যা সত্যিকাের হল সেই সোজা পথ 
যা বেেয় সদ্‌গুণ িনেজ চেল ও সেজন্য তার দ্বারা শুভ্র হেয়েছ। 

সেই বালায়াম ও সেই মোয়াবীয় স্ত্রীলোেকরা (গণনা ২২:২ ইত্যািদ দ্রঃ) 
২৯১। যেমনটা বলা হেয়েছ, সদ্‌গুেণ অগ্রগিতর সােথ সােথ সেই িবরোধীর 

মতলেবর কায়দাও অগ্রসর হয়, এবং অিনষ্টের িদেক টানবার জন্য সেই িবরোধী এক 
একজেনর জন্য উপযোগী সুযোগ পায়। সুতরাং, যেেহতু সেসময় জনগণ ঈশ্বর অনুযায়ী 
জীবনযাপেন যেথষ্ট বেেড় উেঠিছল, সেজন্য সেই িবরোধী অন্য একটা মতলব হািতয়ার 
কের, তারই মত যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ায় শক্তির িদক িদেয় মহত্তর শত্রুর অগ্র 
িবন্যােসর িবরুদ্ধে লড়াই করা কিঠন বোধ ক’রে, মতলেবর মাধ্যেম ও ওৎ পাতার 
মাধ্যেম শত্রুেক পরািজত কের। এর ফেল, িবধান ও সদ্‌গুণ গুেণ যারা প্রবল হেয়িছল, 
িরপুর সেনাপিত তােদর িবরুদ্ধে িনেজর সেনাদলেক আর সামনাসামিন চালনা কের না, 
িকন্তু নানা মতলব হািতয়ার কের তােদর গোপেনই আক্রমণ কের। 

২৯২। সেজন্য, যােদর িবরুদ্ধে সে মতলব করিছল, তােদর িবপক্ষে িনেজর 
সাহায্যে সেই জাদুিবদ্যা আহ্বান কের যা িববরণী মন্ত্রজািলক ও পািখ-ওড়ার কায়দা 
পরীক্ষক বেল উপস্থাপন কের: সে তো কোন না কোন অপদূত-জাতীয় শক্তির অিধকারী 
হওয়ায় িনেজর িবরোধীেদর অিনষ্ট ঘটাবার অিধকার রাখত ও যােক িমিদয়ানীয়েদর 
জনপ্রধান দ্বারা ভাড়া করা হেয়িছল যােত সে িনেজর অিভশাপ িদেয় তােদরই ক্ষিত কের 



যারা ঈশ্বেরর পক্ষে জীবনযাপন করিছল; িকন্তু এই লোক অিভশাপ আশীর্বােদ পিরণত 
করল। এবং আেগকার সমস্ত ব্যাখ্যার সঙ্গে িমল রেেখ আমরা এটা উপলব্ধি কির যে, 
যারা সদ্‌গুেণ জীবনযাপন কের, তােদর িবরুদ্ধে জাদুিবদ্যাও কার্যকর নয়, বরং যে কেউ 
ঈশ্বেরর সাহায্য দ্বারা সুস্থির হয় সে যেকোন মতলেবর উপর জয়ী হয়। 

২৯৩। কেননা িববরণী সেইখােন এটা ঘোষণা কের যে, লোকটা পািখ-ওড়ার 
কায়দা থেেক দৈব নেবার িবদ্যা পালন করত, যেখােন িববরণীটা বেল যে, সে দৈববাণী 
দেবার ক্ষমতা হােত রাখত ও পািখেদর থেেক মন্ত্রণা পেত, এবং একথার আেগ এও 
বেল যে, লোকটা িনেজর গাধীর ডাক থেেক সেই সমস্ত িকছু জানেত পেেরিছল যা তার 
বর্তমান দািয়ত্ব সংক্রান্ত। শাস্ত্র গাধীর কণ্ঠেক এজন্য ইন্দ্রিয়-িবিশষ্ট বেল বর্ণনা কেরেছ 
কারণ লোকটা অপদূত-জাতীয় ক্ষমতা গুেণ িবচারশক্তিহীন জীবেদর কণ্ঠ থেেক মন্ত্রণা 
পেেত অভ্যস্ত িছল, এবং এভােব শাস্ত্র আমােদর দেখায় যে, যারা এ অপদূত-জাতীয় 
মতলেব িবশ্বাসী, তারা সবাই এ চর্চার মধ্য িদেয় যুক্তির বাণীর চেেয় িবচারশক্তিহীন 
জন্তুেদর কণ্ঠ থেেক আগত িশক্ষাই গ্রহণ কের নেয়। তেমন িশক্ষায় কান িদেয় সেই 
মন্ত্রজািলক, যে উপায় িদেয় ছলনা করেত অভ্যস্ত িছল সেই একই উপায় হািতয়ার কের 
জানেত পারল যে, যে শক্তির িবরুদ্ধে তােক ভাড়া করা হেয়িছল সেই শক্তি অপরােজয়। 

২৯৪। বাস্তিবকই সুসমাচােরও ‘বািহনী’ বেল অিভিহত অপদূতেদর সঙ্ঘ (ক) প্রভুর 
অিধকােরর িবরোিধতা করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হয়; িকন্তু িযিন সবিকছুর উপর ক্ষমতা 
রােখন, িতিন যখন এিগেয় এেলন তখন সেই অপদূেতরা উচ্চকণ্ঠে তাঁর মহত্তর প্রতাপ 
প্রকাশ করল ও সত্য লুিকেয় রাখল না তথা, যা সময়মত পাপীেদর শাস্তি দেেব, তা 
ঐশ্বিরক স্বরূপ। বাস্তিবকই অপদূতেদর সেই কণ্ঠ বেল, ‘আমরা জািন, আপিন কে: 
আপিন ঈশ্বেরর সেই পিবত্রজন। আপিন আসল সমেয়র আেগই আমােদর জ্বালাযন্ত্রণা 
িদেত এেসেছন’ (খ)। তেমিনভােব সেইকােলও ঘেটিছল, কারণ যে অপদূত-জাতীয় শক্তি 
মন্ত্রজািলেকর সােথ সােথ চলত, সেই শক্তি বালায়ামেক িশিখেয় িদল যে, সেই জনগণ 
অপরােজয় ও অিবরোধ্য। 

২৯৫। আমরা যা ইিতমধ্যে প্রমাণ কেরিছ, তােত িববরণীেক উপযোগী কের ঘোষণা 
কির, যারা সদ্‌গুেণ জীবনযাপন কের যে কেউ তােদর অিভশাপ িদেত চায়, সে িবরোধী 



ও অপমানজনক কথা উচ্চারণ করেত পাের না, বরং অিভশাপ আশীর্বােদ পিরণত কের। 
এর অর্থ হল যে, যারা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন পালন কের, িনন্দাজনক অপবাদ তােদর 
স্পর্শ কের না। 

২৯৬। কেননা, যে কোনও িকছুরই অিধকারী নয়, সে কেমন কের লোভী বেল 
িনন্দিত হেব? অথবা, যে একাকী ও িনর্জন জীবন যাপন কের, তার িবষেয় কেমন কের 
উচ্ছৃঙ্খলতার কথা প্রচািরত হেব? অথবা, যে কোমল, তার িবষেয় কেমন কের রোেষর 
কথা, বা যে নম্র, তার িবষেয় কেমন কের গর্বের কথা প্রচািরত হেব? অথবা যে কেউ 
সেইসব িকছুর িবপরীত বেল পিরিচিত দেয়, তার িবষেয় কেমন কের অন্য ধরেনর 
িনন্দাজনক কথা প্রচািরত হেব? তেমন মানুেষর লক্ষ্য হল িনন্দার আক্রমেণর অতীত 
জীবনধারণ উপস্থাপন করা, যােত কের, যেইভােব প্রেিরতদূত বেলন, ‘আমােদর িবরোধী 
অপবাদ দেওয়ার মত িকছু না পেেয় িদেশহারা হেয় পেড়’ (ক)। এজন্য, অিভশাপ দেবার 
জন্য যােক ভাড়া করা হেয়িছল, তার কণ্ঠ বেল, ‘প্রভু যােক অিভশাপ দেন না কেমন 
কের আিম তােক অিভশাপ দেব? (খ), অর্থাৎ, যে িনন্দা করার মত িকছুই উপস্থাপন কের 
না, ঈশ্বরেক লক্ষ কের িবধায় যার জীবন িরপুর আক্রমেণর অতীত, আিম কেমন কের 
তার িনন্দা করব? 

২৯৭। িনেজর প্রেচষ্টায় অকৃতকার্য হেয়িছল বেল অমঙ্গেলর উদ্ভাবক যে এজন্য 
যােদর িবরুদ্ধে িনেজর মতলব ফেরােত অভ্যস্ত তােদর ক্ষিত আঁটায় ক্ষান্ত হল তা নয়, 
িকন্তু সে যােত িনপুণ তােতই িনেজর মতলব ফেরায়, তথা, মানব স্বভাবেক পুনরায় 
আমোদপ্রমোেদর মাধ্যেম লোভ দেখায়। কেননা যেকোন িরপুর টোপ িহসােব উপস্থািপত 
আমোদপ্রমোদ অিধক আগ্রহী প্রাণেক সহেজ ধ্বংেসর বড়িশর কােছ আর্কষণ কের; এবং 
তেমন পিরস্থিিতেত উচ্ছৃঙ্খলাই িবেশষভােব অরক্ষিত মানব স্বভাবেক অিনষ্টের িদেক 
টােন। সেই কােলও এইভােব ঘেটিছল। 

[গণনা ২৫:১ ইত্যািদ দ্রঃ] 
২৯৮। কেননা যারা অস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হেয়িছল ও এটা দেিখেয়িছল যে, লোহা 

দ্বারা আনা মতলব তােদর িনেজেদর শক্তির চেেয় দুর্বল িছল, ও সজোের শত্রুদলেক 
পালােত বাধ্য কেরিছল, তারা সবাই আমোদপ্রমোেদর কারেণ স্ত্রীলোক-তীর দ্বারা আহত 



হেয়িছল; এবং যারা পুরুষেদর চেেয়ও শক্তিশালী হেয়িছল, তারা স্ত্রীলোকেদর দ্বারা 
িনেজেদর পরািজত হেত িদল। কেননা যেইমাত্র তােদর কােছ সেই স্ত্রীলোকেদর দেখানো 
হল যারা অস্ত্রের স্থােন িনেজেদর রূপ দেখাচ্ছিল, তারা আমোদপ্রমোেদ িনেজেদর তেজ 
উিড়েয় িদেয় সােথ সােথ িনেজেদর বীরতুল্য সাহেসর কথা ভুেল গেল। 

২৯৯। এবং তােদর মধ্যে অবশ্যই এমন কেয়কজন িছল যারা িবেদশী স্ত্রীলোকেদর 
সঙ্গে িমিলত হওয়ার িনেষধাজ্ঞা আদৌ সহ্য কেরিন। িকন্তু অিনষ্টের সঙ্গে আত্মীয়তা 
তােদর মঙ্গেলর সাহায্য-বঞ্চিত করল। কেননা ঈশ্বরত্ব সােথ সােথ তােদর প্রিত িবরোধী 
হেলন; িকন্তু িফেনয়াস পিবত্র আগ্রেহ পিরপূর্ণ হেয় এমনটা অেপক্ষা কেরনিন পাপ 
ঐশ্বিরক রায় দ্বারা শোিধত হেব, িকন্তু িতিন িনেজই একাধাের হেলন িবচারকর্তা ও 
ঘাতক। 

৩০০। কেননা, যারা উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবেগর িশকার িছল তােদর িবরুদ্ধে ক্রোেধ 
চািলত হেয় িফেনয়াস রক্ত িদেয় পাপ শোধন করায় যাজক-ভূিমকা পালন করেলন: 
অশুিচতা জিনত দূষণ থেেক মুক্ত এমন িনর্দোষ জন্তুর রক্ত িদেয় নয়, িকন্তু যারা পাপকর্মে 
িনেজেদর মধ্যে িমিলত কেরিছল, তােদরই রক্ত িদেয়। এজন্য যে বর্শা এক কোেপ সেই 
দেহ দু’টো বিঁিধেয় িদল, তা ঐশ্বিরক িবচােরর কাজ মন্থর কের িদল ও সেইভােব 
আমোদপ্রমোেদর সঙ্গে পাপীেদর মৃত্যু িমিশেয় িদল। 

৩০১। আিম মেন কির, িববরণী মানুষেদর কােছ প্রােণর জন্য উপকারী একটা 
প্রতীক উপস্থাপন কের যা আমােদর এিবষেয় িশক্ষা দেয় যে, মানুেষর যুক্তির িবরোিধতা 
কের যতগুলো ভাবােবগ রেয়েছ, সেগুলোর মধ্যে শক্তির িদক িদেয় আমােদর িবরুদ্ধে 
এমন একটাও নেই যা আমোদপ্রমোদ-রোেগর সঙ্গে তুলনা করা যেেত পাের। বাস্তিবকই, 
ইস্রােয়লীেয়রা সবাই িমেল িমশরীয় অশ্বারোহীেদর চেেয় িনেজেদরই বলবান দেখানোর 
পের, আমােলকীয়েদর পরািজত করার পের, এেদর িনকটবর্তী জািতসকেলর কােছ 
িনেজেদর ভয়ঙ্কর দেখানোর পের ও িমিদয়ানীয়েদর সেনাবািহনীেক পরাভূত করার পের, 
তারা যে িবেদশী স্ত্রীলোকেদর দেখা মাত্র িনেজেদর অিনষ্টের দাস করল, তা, যেমনটা 
বেলিছ, শুধু এটাই দেখায় যে, আমোদপ্রমোদ আমােদর পক্ষে এমন শত্রু যার িবরোিধতা 
করা ও যােক পরািজত করা কিঠন। 



৩০২। যারা অস্ত্রের দ্বারা পরািজত হয়িন, শুধু িনেজেক দেখা িদেলই তােদর পরাস্ত 
করার পর সেই আমোদপ্রমোদ, সূর্যের আলোেত তােদর লজ্জা িনন্দিত কের তােদর 
সর্বনােশ অসম্মােনর জয়িচহ্ন উত্তোলন করল। কেননা আমোদপ্রমোদ এটা দেখাল যে, 
তার িনেজর কারেণই মানুষ একটা পশু হয়  (ক); হ্যাঁ, এমন মানুষ যােদর পশুতুল্য ও 
িবচারশক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলা-প্রবণ তাড়না, অসম্মান না লুিকেয়ও, মানব স্বভাবেক ভুেল 
যেেত তািড়ত করল, এমনিক সেই ভাবােবেগর অসম্মান িবষেয় বড়াই ক’রে ও লজ্জার 
িবশ্রী চেহারা িবষেয় িনেজেদর সুন্দর ক’রে শূকেরর মত প্রকাশ্য, এেক অন্যের চোেখর 
সামেনই, অশুিচতা-পঙ্কিলতায় গড়াগিড় িদল। 

৩০৩। এ বর্ণনা থেেক আমরা কী িশখব? এটা িশখব, আমোদপ্রমোদ-রোগ যে কত 
শক্তি িদেয় অিনষ্টের িদেক তাড়া দেয় একবার তা বুেঝ আমরা যেন এই প্রিতেবশী থেেক 
আমােদর জীবন যথাসম্ভব দূের রািখ যােত রোগটা এমন আগুেনর মত যা সংস্পর্শের 
কারেণ সর্বনাশা িশখা উৎপন্ন কের আমােদর সান্নিধ্যে প্রেবেশর সুযোগ না পায়। কেননা 
শলোমন সেই প্রজ্ঞায় [অর্থাৎ প্রবচনমালা পুস্তেক] এটাই আমােদর িশক্ষা িদেয় বেলন, 
জুতো-ছাড়া পােয় জ্বলন্ত কয়লা স্পর্শ করেত নেই ও বুেক আগুন রাখেত নেই (ক), এই 
অর্থে যে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগ থেেক মুক্ত থাকা আমােদর উপের িনর্ভর কের—ততক্ষণ 
ধের যতক্ষণ আগুেন যা ইন্ধন দেয় আমরা তা থেেক িনেজেদর দূের রািখ। িকন্তু যিদ 
এমন পর্যায় পৌঁছোই যে এ জ্বলন্ত উত্তাপ স্পর্শ কির, তাহেল লালসার আগুন আমােদর 
অন্তের ঢুকেবই যার ফেল পা পুেড় যােব ও বুক নষ্ট হেয় যােব। 

৩০৪। আমরা যেন এই অিনষ্ট থেেক দূের থািক, সুসমাচাের প্রভু িনেজর বাণী 
দ্বারা  (ক) ভাবােবেগর িশকড় তথা দৃষ্টিজিনত লালসা একবার সবসমেয়রই মত কেেট 
ফেেলেছন এিশক্ষা িদেয় যে, যে কেউ চোখ িদেয় লালসা গ্রহণ কের নেয়, সে িনেজর 
িবরুদ্ধে রোেগর জন্য পথ উন্মুক্ত কের। কেননা অিনষ্টকর ভাবােবগ মহামািরর মত 
একবার অপিরহার্য স্থানগুলো দখল করেল কেবল মৃত্যুেত িনঃেশষ হয়। 



দাস মোিশর িসদ্ধতা 
৩০৫। িকন্তু তবু আিম মেন কির, পাঠকেদর কােছ মোিশর সমস্ত জীবন সদ্‌গুেণর 

আদর্শ বেল উপস্থাপন ক’রে এিবষেয় আলোচনা অিতিরক্ত দীর্ঘািয়ত করা উিচত নয়। 
কেননা, যে কেউ ঊর্ধ্বতর জীবেনর িদেক প্রাণপেণ ধািবত, আিম যা বেলিছ, সত্যকার 
তত্ত্বিবদ্যা ক্ষেত্রে তার জন্য তা ক্ষুদ্র নয় এমন পােথয় হেব, িকন্তু যে কেউ সদ্‌গুেণর শ্রম 
ক্ষেত্রে অলস, আমরা যা িলেখিছ তার চেেয় আরও বেিশ িলখেলও, পিরমাণ থেেক তার 
কােছ কোন উপকার আসেত পাের না। 

৩০৬। িকন্তু, শুরুেত দেওয়া সেই সংজ্ঞা ভুেল না যাবার জন্য, সেই যে সংজ্ঞার 
উপের আমার আলোচনা ভর কেরেছ—তথা, িসদ্ধ জীবন এমন যা কোনও সীমাবদ্ধতা 
িসদ্ধতার প্রিত প্রেবশািধকাের বাধা িদেত পাের না, িকন্তু প্রােণর জন্য িসদ্ধতা অিভমুেখ 
পথ হল উত্তম সঙ্গল অিভমুেখ জীবেনর অিবরত অগ্রগিত—আলোচনাটা মোিশর 
জীবেনর সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘািয়ত ক’রে িসদ্ধতা প্রসঙ্গে আমােদর দেওয়া সংজ্ঞা যে যথার্থ 
তা প্রমাণ করা উত্তম হেব। 

৩০৭। কেননা িতিন সারা জীবন ধের তেমন নানা উন্নয়েন িনেজেক উন্নীত করা 
সত্ত্বেও তবু িনেজরও উপের িনেজেক উন্নীত করায় কখনও ক্ষান্ত হনিন, যার ফেল, 
আমার মেত, তাঁর জীবন সকেলর মােঝ, উপলব্ধি-আরোহেণর আকােশ, মেঘলোেকর 
উপেরও উচ্চ বেল প্রকাশ পেল এমন ইগল পািখর মত যা ঊর্ধ্বস্থােন চলাচল কের। 

৩০৮। িতিন এমন সময় জন্মগ্রহণ করেলন যখন িহব্রুেদর পক্ষে িমশরীয়েদর মধ্যে 
জন্ম নেওয়া অপরাধ বেল পিরগিণত হচ্ছিল। যারা জন্ম িনত, সেই স্বৈরশাসক িবিধক্রেম 
তােদর দণ্ডিত করেত করেত িতিন ধ্বংসাত্মক িবিধর উপর জয়ী হেলন যেেহতু আেগ 
িপতামাতা দ্বারা ত্রাণ পেেলন ও পের তােদরই দ্বারা যারা সেই িবিধ জাির কেরিছল। 
এবং এরা যারা সেই িবিধ িদেয় তাঁর মৃত্যুর জন্য ব্যস্ত হেয়িছল, তারাই শুধু তাঁর 
জীবেনর জন্য শুধু নয়, িকন্তু সেই যুবকেক সমস্ত িবদ্যার মধ্য িদেয় চালনা করায় 
সম্মানজনক িশক্ষাদােনর জন্যও যেথষ্ট যত্ন দেখাল। 



৩০৯। পরবর্তীকােল মোিশ মানব সম্মান ও রাজকীয় মর্যাদার চেেয় িনেজেক আরও 
বেিশ উচ্চ দেখান, কারণ এমনটা িবেবচনা কেরন যে, প্রহরীেদর ও রাজ-ব্যবস্থার নয় 
বরং সদ্‌গুেণরই সুরক্ষার অিধকারী হওয়া ও এই অলঙ্কার িবষেয় গর্ব করা আরও 
গুরুত্বপূর্ণ ও রাজার যোগ্যতর িবষয়। 

৩১০। পের িতিন সেই স্বেদশীেক বাঁচান ও এক কোেপ সেই িমশরীয়েক িনপাত 
কেরন যােদর আমরা, ব্যাখ্যা গভীরতর ক’রে, প্রােণর বন্ধু ও শত্রু বেল ধের িনেয়িছ। 
িতিন শান্তিশষ্টতােক উচ্চ িশক্ষার িশক্ষক কেরন, এবং সেইভােব সেই ঝোপ থেেক 
জাজ্বল্যমান সেই আলো দ্বারা িতিন মেন আলোিকত হন। তখন ঈশ্বর থেেক তাঁর কােছ 
যত মঙ্গল িবষয় এেসিছল, িতিন তােত স্বেদশীয়েদর অংশভাগী করার জন্য পদক্ষেপ 
নেন। 

৩১১। নানা ও বহুিবধ আঘাত দ্বারা শত্রুেদর িবরুদ্ধে প্রিতরক্ষা-প্রতাপ ও 
স্বেদশীয়েদর কল্যাণার্থে উপকারী প্রতাপ দেিখেয় িতিন তােদর মধ্যে িনেজেক দ্বিিবধ 
প্রতােপর অিধকারী বেল প্রমাণ িদেলন। িনেজর জন্য কোন নৌবহর ব্যবস্থা না কের 
িতিন তত মহৎ জনগণেক সাগেরর মধ্য িদেয় পােয় পার করান, িকন্তু পােরর জন্য 
জাহাজ িহসােব তােদর জন্য িবশ্বাস যুিগেয় িহব্রুেদর জন্য অতল গহ্বরেক স্থলভূিম 
কেরন ও িমশরীয়েদর জন্য স্থলভূিমেক সাগর কেরন। 

৩১২। িতিন সেই জয়-গীিতকা গান করেলন; সেই মেঘস্তম্ভ দ্বারা চািলত হেলন; 
স্বর্গীয় আগুন দ্বারা আলোিকত হেলন; স্বর্গ থেেক আগত খাদ্য িদেয় ভোজসভা ব্যবস্থা 
করেলন; শৈল থেেক উৎসািরত জল তৃপ্তি সহকাের পান করেলন; আমােলকীয়েদর 
িবনােশর জন্য হাত প্রসািরত করেলন। আরও, িতিন পর্বেত আরোহণ কেরন, িনেজেক 
ঘোর তমসার মধ্যে পান, তুিরধ্বিন শুনেত পান, ঐশ্বিরক স্বরূেপর কােছ এিগেয় যান, 
িনেজেক স্বর্গীয় তাঁবুর অভ্যন্তের পান, যাজকত্ব ব্যবস্থা কেরন, তাঁবু উত্তোলন কেরন, 
িবধান দ্বারা জীবনধারণ সংস্কার কেরন, শেষ যুদ্ধগুলো শুভ পিরণােম চালনা কেরন, 
সেইভােব যেভােব বলা হেয়েছ। 

৩১৩। তাঁর পুণ্য জীবনধারণ শেেষ িতিন যাজকত্বের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলােক শাস্তি দেন: 
কেননা িঠক এটাই উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবেগর িবরুদ্ধে িফেনয়ােসর ক্রোেধর অর্থ িছল। 



এসমস্ত িকছুর পের িতিন িবশ্রাম-পর্বত অিভমুেখ অগ্রসর হন। জনগণ প্রিতশ্রুিতর 
জোের যে দেশ চেেয় দেখিছল, িতিন সেই িনম্ন দেেশ হেঁেট চেলন না। স্বর্গ থেেক বেেয় 
বেেয় যা িনেচ প্রবািহত হয়, িযিন তােতই বাঁচেত িশেখেছন, িতিন পার্থিব খাদ্যে আর 
স্বাদ পান না, িকন্তু উচ্চেত, এমনিক পর্বেতর সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁেছ িতিন এমন দক্ষ 
ভাস্কেরর মত িযিন সযত্নে িনেজর জীবেনর মূর্তিেত মনোিনেবশ কেরন, কর্মের শেেষ 
িতিন িনেজর কর্মেক সমাপ্তিমণ্ডিত নয় িকন্তু মাল্যভূিষত কেরন। 

৩১৪। কেননা তার িবষেয় িববরণী কী বেল? এটা বেল যে, ঈশ্বেরর বাণী মত 
ঈশ্বেরর দাস মোিশ মরেলন, ও তাঁর কবর কেউই জােনিন; তাঁর চোখ ক্ষীণ হয়িন, ও 
তাঁর মুখমণ্ডেলর ক্ষয় হয়িন। তাই আমরা এটা অবগত হই যে, তত সাফল্যের মধ্য 
িদেয় উত্তীর্ণ হওয়ার পর িতিন এ উৎকৃষ্ট আখ্যার যোগ্য বেল িবেবিচত, যার জন্য িতিন 
ঈশ্বেরর দাস (ক) বেল অিভিহত, যার অর্থ এ: িতিন সবিকছুর উপেরই মহত্তম হেলন। 
কেননা কেউই ঈশ্বেরর সেবা করেত পাের না যিদ জগেত যা রেয়েছ সেটার মহত্তর না 
হেয় ওেঠ। এবং িঠক এটাই হল সদ্‌গুণ অনুযায়ী সেই জীবেনর সমাপ্তি যে-জীবন 
ঈশ্বেরর বাণী দ্বারা পিরচািলত। িববরণী সেটােক মৃত্যু বেল িচহ্নিত কের, এমন জীবন্ত 
মৃত্যু যে-মৃত্যুেক সমািধগুহা গ্রহণ কের নেয় না ও যার উপের সমািধমন্দির উত্তোিলত 
হয় না, যা চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন কের না, মুখমণ্ডলেকও যা ক্ষয় কের না। 

৩১৫। এসমস্ত কথা আমােদর কী িশক্ষা দেয়? জীবনকােল আমরা যেন একটামাত্র 
লক্ষ্য লক্ষ কির তথা, আমােদর জীবনধারেণর জন্য ঈশ্বেরর দাস বেল অিভিহত হওয়া। 
কেননা যখন তুিম সকল শত্রুর উপের, সেই িমশরীয়, আমােলকীয়, ইদুমীয়, 
িমিদয়ানীেয়র উপের জয়ী হেব, যথন সাগর পার হেব, যখন সেই মেঘ দ্বারা আলোিকত 
হেব ও সেই কাঠ দ্বারা িমষ্টিময় হেব, যখন শৈল থেেক জল পান করেব ও স্বর্গীয় খাদ্য 
আস্বাদ করেব; যখন পর্বেত আরোহণ করার জন্য শুিচতা ও পুণ্যতা িদেয় পথ উন্মুক্ত 
করেব ও সেখােন িগেয় পৌঁেছ তুিরর কণ্ঠ থেেক ঐশ্বিরক রহস্য িবষেয় জ্ঞাত হেব ও 
দেখেত বাধা িদচ্ছিল যে তমসা, সেই ঘোর তমসায় িবশ্বাস দ্বারা ঈশ্বেরর কােছ এিগেয় 
যােব ও সেখােন তাঁবু সংক্রান্ত রহস্যািদ ও যাজকত্বের মর্যাদা িবষেয় জ্ঞাত হেব; 



৩১৬। যখন [হৃদেয়] ঐশ্বিরক বাণীগুলো খোদাই করার জন্য তুিম তোমার িনেজর 
হৃদেয়র ভাস্কর হেব, যখন সেই সোনার প্রিতমা ধ্বংস করেব অর্থাৎ তোমার জীবন থেেক 
লোেভর বাসনা মুিছেয় দেেব, যখন িনেজেক এত উন্নীত করেব যার ফেল সেই 
বালায়ােমর জাদুর কােছও অপরােজয় বেল প্রতীয়মান হেব (জাদু শব্দটা শুেন তুিম 
এজীবেনর সেই িবিবধ ছলনা বোঝ যার জন্য মানুষ িকর্কের  (ক) পানপাত্র দ্বারাই যেন 
মায়াগ্রস্ত হেয় িনেজর স্বরূপ ছেেড় িবচারশক্তিহীন পশুেদর চেহারা ধারণ কের); যখন 
এসমস্ত অিভজ্ঞতার মধ্য িদেয় উত্তীর্ণ হেব ও তোমার অন্তের যাজকত্বের লািঠ পুষ্পিত 
হেব, ও তেমনটা ঘটেব কারণ লািঠটা কিচ-ফুেলর জন্য মািট থেেক রস না টেেন িকন্তু 
িনেজেত ফল এমনিক সেই বাদাম ফলই দেওয়ার ক্ষমতা রােখ যা প্রথম স্পর্শে শক্ত ও 
অরুিচকর িকন্তু যার িভতেরর অংশ িমষ্টি ও খাদ্যের যোগ্য; যা িকছু তোমার যোগ্যতার 
িবরুদ্ধে রুেখ দাঁড়ায় তা মািটর তেল তিলেয় িদেয় ও আগুেন পুিড়েয় িদেয় যখন তুিম 
সেটা এেকবাের িনঃেশিষত করেব, তখনই তুিম শেষ লক্ষ্যের কােছ এিগেয় যােব। 

৩১৭। লক্ষ্য বলেত আিম সেই সমস্ত িকছু বোঝাই যা সেটার জন্য সবিকছু করা 
হয়, যেমন চাষকর্মের লক্ষ্য হল ফল ভোগ করা, ঘর-িনর্মােণর লক্ষ্য হল সেখােন বাস 
করা, ব্যবসার লক্ষ্য ঐশ্বর্য, প্রিতযোগীেদর শ্রেমর লক্ষ্য জয়মালা। তেমিন ঊর্ধ্ব 
জীবেনরও লক্ষ্য আেছ ও সেটা হল ঈশ্বেরর দাস বেল অিভিহত হওয়া; এবং এটার 
সঙ্গে এটাও িবেবচনা করা হয় যে, মোিশর উপের কোন সমািধমন্দির িনর্মিত হয়িন: এর 
অর্থ হল যে, তাঁর জীবন বস্ত্রহীন ও ক্ষিতকর বোঝা থেেক মুক্ত হেয় গেল। 

৩১৮। বর্ণনাটা তেমন দাসত্বের িবিশষ্ট িচহ্ন িহসােব তাঁর অন্ধকারাচ্ছন্ন-নয় চোখ ও 
ক্ষয়প্রাপ্ত-নয় মুখমণ্ডল উপস্থাপন কের। কেননা যে চোখ সবসময় আলোেত িবরাজ 
কেরিছল তা কেমন কের সেই অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন হেত পারত যে অন্ধবার তার কােছ 
িবেদশী? এবং সারা জীবন ধের িযিন সাফল্যের সঙ্গে অক্ষয়শীলতার অন্বেষণ 
কেরিছেলন, িতিন িনেজেত ক্ষেয়র কোনও িচহ্ন গ্রহণ কের নেন না। কেননা যে কেউ 
সত্যিকাের ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি অনুসাের হেয় উেঠেছ (ক) ও কোন িকছুেতই ঈশ্বেরর ছাপ 
থেেক িভন্ন নয়, সে িনেজেত সেই িচহ্ন বহন কের এবং অক্ষয়শীলতা ও 



অপিরবর্তনশীলতা িদেয় ও িরপুর সমস্ত িচহ্নের অভােবই িনেজর প্রাণেক অলঙ্কৃত করায় 
সাদৃশ্যের খািতের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণরূেপ িমল রােখ। 

উপসংহার 
৩১৯। হে ঈশ্বেরর মানুষ, আমােদর এ ক্ষুদ্র আলোচনা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর 

িসদ্ধতা িবষেয় তেমন পরামর্শই তোমােক অর্পণ কের; এেত মহান মোিশর জীবন 
সৌন্দর্যের আদর্শ িহসােব বর্ণনা কেরিছ, যােত আমরা প্রত্যেেকই তাঁর জীবনধারণ 
অনুকরণ ক’রে, যে সৌন্দর্য আমােদর দেখানো হেয়েছ, সেই সৌন্দর্যের ছাপ িনেজেত 
অঙ্কিত কির। কেননা, যে িসদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব (ক), মোিশ যে তেমন িসদ্ধতা অর্জন 
কেরেছন, সেিবষেয় ঈশ্বর যা বেলিছেলন সেই সাক্ষ্যের চেেয় আরও বেিশ িবশ্বাসযোগ্য 
সাক্ষ্য কোথায় পাওয়া যেেত পারেব? কেননা তাঁেক উদ্দেশ কের ঈশ্বর বেলিছেলন, 
‘আিম অন্যান্য সকেলর চেেয় তোমােকই জেেনিছ’ (খ)। ব্যাপারটা এেতও প্রমািণত যে, 
িতিন স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা ঈশ্বেরর বন্ধু বেল অিভিহত হেলন, এবং যারা পাপ কেরিছল, 
ঈশ্বরত্ব তাঁর প্রিত িনেজর মঙ্গলময়তার খািতের যিদ তােদরও প্রিত প্রশিমত না হেতন 
তেব িতিন যে সেই সকেলর সঙ্গে িনেজরও মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মেন করেতন, তা এেত 
প্রমািণত, কারণ ঈশ্বর িনেজর বন্ধুেক দুঃখ না দেবার জন্য িনেজর িবচার পিরবর্তন 
করার ফেল মোিশ ইস্রােয়লীয়েদর িবরুদ্ধে [ঈশ্বেরর] ক্রোধ বন্ধ কের িদেলন। এসমস্ত 
সাক্ষ্য স্পষ্টভােব প্রমাণ কের, মোিশর জীবন িসদ্ধতার সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত হেয়িছল। 

৩২০। সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর লক্ষ্য িক: যেেহতু এটাই িছল আমােদর 
আলোচনার অন্বেিষত িবষয়, এবং যা িকছু বলা হেয়েছ আমরা তােত সেই লক্ষ্য প্রাপ্ত 
হেয়িছ, সেজন্য, হে আমার প্রিয়জন, সেই সময় এেস গেেছ যখন তুিম আদর্শেক লক্ষ 
করেব, এবং ঐিতহািসক ঘটনাগুলোর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা যা িবচার-িবেবচনা 
কের এেসিছ তুিম তা িনেজর জীবেন আরোপ করায় িনেজেক ঈশ্বর দ্বারা পিরিচত হেত 
দেেব ও তাঁর বন্ধু হেয় উঠেব। কেননা সত্যি এটাই িসদ্ধতা, তথা: শাস্তি পাবার 
দাসতুল্য ভেয়েতই পাপময় জীবন এড়ানো, তা নয় (ক); ব্যবসাময় ও স্বার্থময় মনোভােব 
সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবনেক বন্দোবস্ত ক’রে পুরস্কােরর প্রত্যাশায় শুভকর্ম সাধন করা, তাও 



নয়; িকন্তু এটা, প্রিতশ্রুিত অনুসাের যত মঙ্গল অর্জন করব বেল প্রত্যাশা কির তাও তুচ্ছ 
ক’রে ঈশ্বেরর বন্ধুত্ব থেেক পিতত হব, শুধু তাই ভয়ঙ্কর মেন করা ও ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় 
ওঠাই আমােদর পক্ষে একমাত্র সম্মানসূচক ও বাঞ্ছনীয় িবষয় িবেবচনা করা। আমার 
িবেবচনায়, এটাই জীবেনর িসদ্ধতা। 

৩২১। তারপর, যখন তোমার মন উচ্চতর ও ঈশ্বেরর যোগ্যতর উচ্চতায় িনেজেক 
উন্নীত করেব, তখন তুিম িনেজ থেেক যা পােব (এবং তুিম যে যেথষ্টই পােব এিবষেয় 
আিম িনশ্চিত), তাই হেব সর্বতভােব সকেলর জন্য সাধারণ লাভ। 

———————— 

টীকা - ১ম পুস্তক 
১:৩  (ক) ἀρετή (আেরেত) ধারণা নৈিতক জীবেনর শীর্ষস্থােনর অিধকারী; শব্দটার 
সাধারণ অর্থ হল ‘গুণ’, িকন্তু এমন গুণ যা একক (ফেল ‘গুণাবিল’ শব্দ বা ধারণা এক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য নয়), ও সহজাত নয় বরং নৈিতক আচরণ বৃদ্বি ক্ষেত্রে সাধনারই ফল; এজন্য এ 
গ্রীক শদ্বের জন্য এই অনুবােদ ‘সদ্‌গুণ’ শব্দ ব্যবহৃত। তাই, যেমন গ্রীক তত্ত্বিবদ্যা অনুসাের 
সদ্‌গুণ ও িসদ্ধ জীবন অঙ্গাঙ্গিভােব জিড়ত, তেমিন সাধু গ্রেগিরর ধারণায়ও িসদ্ধতা (বা িসদ্ধ 
জীবন) ও সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন এক; এমন সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবন যা ঐশজীবেন 
সহভািগতা বেলই উপলব্ধ। তাছাড়া, সাধু গ্রেগিরর কােছ ধারণাটা যে অিধক গুরুত্বপূর্ণ এেত 
প্রমািণত, কারণ তাঁর এ লেখার প্রধান নাম হল ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΗΣ (পেির আেরেতস) অর্থাৎ 
‘সদ্‌গুণ প্রসঙ্গ’। 

১:৪ (ক) সাম ১৪:৫ দ্রঃ। 

১:৫ (ক) τελειότης (তেেলইয়োেতস - িসদ্ধতা): দার্শিনক-মনা গ্রেগির িসদ্ধতা িবষেয় 
িনেজর ধারণােক এিরষ্টটেলর িসদ্ধান্ত থেেক গড়েত শুরু কেরন যা অনুসাের তাই মাত্র 
িসদ্ধতাপ্রাপ্ত যা সীমাবদ্ধ ও িনর্দিষ্ট করা যেেত পাের। িতিন িকন্তু এ িনয়ম অস্বীকার কেরন, 
কেননা ধারণাটা সদ্‌গুণ ক্ষেত্রে উপযোগী নয় যেেহতু সদ্‌গুেণর অগ্রগিত কোন সীমা মােন না। 
এর ফেল িতিন তথাকিথত επέκτασις (এেপক্তািসস - অগ্রগিত) িবষয় অর্থাৎ ঈশ্বর 
অিভমুেখ প্রােণর অগ্রগিত িবষয় উপস্থাপন কেরন: তেমন অগ্রগিত সীমাহীন, যেেহতু যাঁর 
প্রিত প্রাণ অগ্রসর হয় িতিন িনেজই অসীম ও সীমাবদ্ধ নন। এ অগ্রগিত ধারণা সাধু গ্রেগিরর 
ধর্মতত্ত্বে প্রাধান্যের অিধকারী; িবষয়টা ভূিমকােতও িকছুটা িবস্তািরত ভােব উপস্থািপত। 

(খ) ‘সেই ঐশ্বিরক প্রেিরতদূত’ হেলন সাধু পল িযিন িফিলপ্পীয়েদর কােছ পত্রে বেলন, ‘িপছেন 
যা িকছু আেছ সবই ভুেল িগেয়, সামেন যা রেয়েছ আিম সেইিদেক প্রাণপেণ “ধািবত হেয়” 
শেষ সীমার িদেক ছুেট দৌড়োেত থািক’ (৩:১৩-১৪)। উপরোল্লিিখত επέκτασις 



(এেপক্তািসস) ধারণা ক্ষেত্রে প্রেিরতদূত পেলর এবাণীই সাধু গ্রেগিরেক িবেশষভােব 
অনুপ্রািণত কেরিছল: বাস্তিবকই, επέκτασις (এেপক্তািসস) শব্দটা ও ‘ধািবত হওয়া’ 
শব্দটা একই শব্দ। 

১:৯ (ক) মিথ ৫:৪৮। 

(খ) ‘মহৎ লাভ’: পূর্ণ মঙ্গল লাভ করা মানুেষর পক্ষে সাধ্য নয়, সেজন্য সীিমত মঙ্গল পাওয়াই 
মহৎ লাভ; সদ্‌গুণ অিভমুেখ আরোহেণ, প্রােণর পক্ষে এ সীিমত মঙ্গলই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। 

১:১১ (ক) ইশা ৫১:২। 

১:১৪  (ক) সাম ৭৬:২, ৩ দ্রঃ। ‘িসয়োন’: নূতন িনয়েম (িহব্রু ১২:২২-২৩ দ্রঃ) ও 
সেকােলর ব্যাখ্যাতােদর লেখায়, িসয়োন ও যেরুশােলম প্রতীকমূলক অর্থও অর্জন কের যা 
অনুসাের যুেদয়ায় অবস্থিত শহরটা আধ্যাত্মিক অর্থে মণ্ডলীেক ও সেইসঙ্গে স্বর্গীয় 
মাতৃভূিমেকও িনর্দেশ কের। উদাহরণ স্বরূপ িহব্রু ১২:২২-২৩ উল্লেখযোগ্য, ‘তোমরা এিগেয় 
িগেয় যার সম্মুখীন হেয়ছ, তা হল সেই িসয়োন পর্বত, জীবনময় ঈশ্বেরর সেই নগরী, সেই 
স্বর্গীয় যেরুশােলম, লক্ষ লক্ষ দূতবািহনীর সেই উৎসব-সমােবশ, স্বর্গীয় তািলকাভুক্ত সেই 
প্রথমজাতেদর মণ্ডলী, সকেলর িবচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর, িসদ্ধতায় উন্নীত ধার্মিকেদর আত্মা’; 
৪৮:২-৪ সামও উল্লেখযোগ্য, ‘আমােদর পরেমশ্বেরর নগরীেত প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়। 
তাঁর সেই পিবত্র পর্বত, সেই সুন্দর উঁচুস্থানই সারা পৃিথবীর আনন্দের আধার। উত্তরপ্রান্তে ওই 
িসয়োন পর্বত—ওই তো মহান রাজার রাজপুর। তার দুর্গশ্রেিণর মােঝ পরেমশ্বর যেন 
দুর্গরূেপই দর্শন িদেলন’, যখন সেকােলর মানুষ এ সামসঙ্গীেতর বাণী গাইত, তখন তারা 
মণ্ডলীর ও স্বর্গীয় মাতৃভূিমর কথা বুঝত। 

১:১৮ (ক) ‘মোিশ জাগিতক িবদ্যায় িশক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর’: একথা পুরাতন িনয়েম উল্লিিখত 
নয়, িকন্তু প্রেিরত ৭:২২ পেদ স্তেফানও একই কথা বেলন; তােত অনুমান করা যেেত পাের, 
িবষয়টা নতুন িনয়মকােল প্রচিলত িছল; বাস্তিবকই, সাধু গ্রেগির এসমস্ত িবষেয় যাঁেদর উপর 
িনর্ভর করেতন, সেই িফলোন ও অিরেগেনস উভয়ই একই কথা বেলিছেলন। 

(খ) যাত্রা ২:১১-১৫ দ্রঃ। 

১:২৫ (ক) প্রজ্ঞা ১৯:১৮ দ্রঃ। 

১:৩০ (ক) ‘মেঘটা … আলো দান করিছল’: লোিহত সাগর-পাের ইস্রােয়লীয়েদর যাত্রা হল 
খ্রিষ্টীয় পাস্কার বাপ্তিস্ম-শোভাযাত্রারই প্রতীক (পাস্কা শব্দের অর্থই তো পার হওয়া): এবার 
ইস্রােয়লীেয়রা নয়, নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরাই ঐশ্বিরক আলোেত আলোিকত; বাস্তিবকই সেকােল 
নব-বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর ‘সদ্য-আলোপ্রাপ্ত’ বেল অিভিহত করা হত (যেরুশােলেমর সাধু িসিরেলর 
ধর্মিশক্ষা দ্রঃ)। 



১:৪৬  (ক) ‘ঘোর তমসা’ (γνόφος - গ্নোফোস): যাত্রা ২০:২১ থেেক নেওয়া এ শব্দ 
সাধারণত বাইেবেল ভয়ঙ্কর ও িতরস্কারমূলক অর্থ বহন কের (এস্থার ১:১; যোেয়ল ২:২; 
িমখা ৩:৬; জেফা ১:১৫ দ্রঃ)। িকন্তু সাধু গ্রেগির শব্দটা ইিতবাচক অর্থে ব্যবহার কের সেই 
রহস্য ও সীমার িদেক অঙুিল িনর্দেশ কেরন যা মানুেষর কােছ পূর্ণ ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করার পথ 
রোধ কের। অন্যিদেক িতিন ‘অন্ধকার’ (σκότος - স্কোতোস) শব্দটা সবসময় নেিতবাচক 
অর্থে অর্থাৎ আলোর বা পুণ্যের িবপরীত ও িবরোধী অর্থে অর্থাৎ পাপ, অজ্ঞতা ও 
ঈশ্বরিবহীনতা অর্থে ব্যবহার কেরন। এই অনুসাের ইস্রােয়লীেয়রা আলোেত িবরাজ করত 
িকন্তু অন্ধকার িমশরেক আচ্ছািদত করত। 

(খ) ‘পুন্যালয়’ (ἄδυτον - আদুতোন): শব্দটা যেরুশােলেমর মন্দিেরর সেই অভ্যন্তরীণ 
স্থান িনর্দেশ কের যেখােন ঈশ্বর িবরাজ করেতন ও যা সাধারণ মানুেষর পক্ষে অপ্রেবশ্য িছল, 
এমনিক, সময় সময় গ্রীক ‘আদুতোন’ শব্দটা ‘পুন্যালয়’ অর্থ বােদ ‘অভ্যন্তরীণ স্থান’ অর্থেও 
ব্যবহৃত। সেই অনুসাের সাধু গ্রেগির বলেত চান, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বেরর সঙ্গে িমলন এমন 
রহস্যময় ব্যাপার যা কেবল আমােদর অন্তঃস্থেল উপলব্ধি করা যেেত পাের। সাধু গ্রেগির 
ধারণাটা অন্যত্রও ব্যবহার কেরন যেমন, ‘ঐশজ্ঞােনর অদৃশ্য পুণ্যালয়’ (১৬৭ দ্রঃ); ‘স্বর্গীয় 
পুণ্যালয়’ (১৭৮ দ্রঃ); এবং ‘সত্য [অর্থাৎ ঈশ্বর] রহস্য-তাঁবুর সবেচেয় অভ্যন্তরীণ ও গুপ্ত 
স্থানগুলোেত স্থিত’ (১৮৮ দ্রঃ) বাক্যটা ঈশ্বেরর অপ্রেবশ্য বাস্তবতা িনর্দেশ কের। সাধু 
গ্রেগিরর কােছ িবষয়টা অিধক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেই পুণ্যালেয় বা অপ্রেবশ্য অভ্যন্তরীণ স্থােন 
প্রেবশ করা, অর্থাৎ, অসীম ও দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বের প্রেবশ করা, বা সহজ ভাষায়, ঈশ্বরজ্ঞান লাভ 
করা কেমন সম্ভব হেত পাের, এিবষেয় সাধু গ্রেগির পুস্তেকর পরবর্তী অংেশ যেথষ্ট কথা 
বলেবন, এবং মানুেষর সীমাবদ্ধতা কতটুকু ঈশ্বেরর অসীমতা উপলব্ধি করেত পাের 
সেিবষেয়ও িতিন িনর্দেশনা দেেবন (২৩৪ ইত্যািদ দ্রঃ]। 

১:৪৭ (ক) ‘ধর্মভক্তি’ (εὐσέβεια - এউেসেবইয়া): এ শব্দও সাধু গ্রেগিরর কােছ খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যথার্থ িবশ্বাস ক্ষেত্রে ও সেই িবশ্বাস থেেক উদ্ভূত নীিতগত আচার-ব্যবহার 
ক্ষেত্রেও ঈশ্বেরর সঙ্গে মানুেষর সম্পর্ক িনর্দেশ কের (২য় পুস্তক ১৩; ১৫; ১৬২; ১৬৬; 
২৭৩ দ্রঃ)। 

১:৫৬  (ক) ‘রহস্যাবৃত’ (μυστικός - িমস্তিকোস): সাধু গ্রেগির এই শব্দ ও সদৃশ 
শব্দগুলো যেমন μυσταγωγία (িমস্তাগোিগয়া) এমন ক্ষেত্রে ও অর্থে ব্যবহার কেরন যা 
মনবীয় নয় িকন্তু সম্পূর্ণরূেপ ঐশ্বিরক িবষয়গুলো লক্ষ কের, যেমন, ঈশ্বেরর রহস্যাবৃত 
দীক্ষাদান বা িশক্ষাদান ও মানুেষর ঐশ্বিরক রহস্যাবৃত দীক্ষাগ্রহণ ও িশক্ষাগ্রহণ; তাছাড়া 
বাপ্তিস্মও ‘রহস্যাবৃত বাপ্তিস্ম’ বেল উল্লিিখত (১২৭ দ্রঃ), কারণ তা সেই ‘রহস্যের’ সঙ্গে 
সম্পর্কিত যা আমরা আজকােল ‘সাক্রােমন্ত’ শব্দ িদেয় িচহ্নিত কির িকন্তু যা নূতন িনয়েম 
‘রহস্য’ বেল উল্লিিখত। এিবষেয় ২য় পুস্তক ১৬ পেদর টীকাও দ্রষ্টব্য। 

১:৫৭  (ক) ‘দান’ (χάρις - খািরস): শব্দটা নতুন িনয়েম ঈশ্বেরর অনুগ্রহ বা তাঁর 
অনুগ্রহদান িনর্দেশ কের; সাধু গ্রেগির এখােন ও ৫৯-তে ‘দান’ শব্দের মধ্য িদেয় ঈশ্বেরর 



দেওয়া ‘িবধান’ িনর্দেশ কেরন, কারণ িবধােন িনিহত নৈিতক িনর্দেশাবিল মানুেষর কােছ 
সত্যিই ঈশ্বেরর এক অপূর্ব দান। 

১:৬৩ (ক) ‘বাসনা’ (ἐπιθυμία - এিপথুিময়া): সাধু গ্রেগিরর সময়, দার্শিনক ভাষায়, এ 
শব্দ ‘যুক্তিিবরুদ্ধ বাসনা’ বোঝাত; সুতরাং শব্দটা সবসময় নেিতবাচক অর্থে ব্যবহৃত িছল। 
অন্যিদেক সাধু গ্রেগির শব্দটা ‘মধ্যবর্তী অর্থবহ শব্দ’ বেল গণ্য কেরন: অর্থাৎ বাসনাটা মঙ্গল 
বা অমঙ্গল লক্ষ্যের প্রিত প্রবণতা বেল পিরগিণত, এর ফেল িতিন কথা প্রসঙ্গে শব্দটা 
ইিতবাচক ও নেিতবাচক অর্থে ব্যবহার কেরন; নেিতবাচক অর্থে: ১ম পুস্তক ৬৩, ৬৭; ২য় 
পুস্তক ১২৫, ২৭১, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ৩১৬; এবং ইিতবাচক অর্থে: ২য় পুস্তক ৯০, 
২৩২, ২৩৩, ২৩৮, ২৩৯ দ্রঃ। 

১:৭৩ (ক) বালায়াম যে এমন িবেশষ নৈপুণ্যের অিধকারী িছল যা দ্বারা সে পািখ-ওড়ার কায়দা 
পরীক্ষা করত, এবং সে যে কেয়কটা অপদূেতর সাহায্যে জাদুিবদ্যা অনুশীলন করত, একথা 
গণনা পুস্তেক উল্লিিখত নয়; সাধু গ্রেগির সেকােল প্রচিলত ব্যাখ্যামূলক লেখা উপস্থাপন 
কেরন। 

১:৭৬  (ক) মোিশর ‘প্রকৃিতর পিরবর্তনশীলতা’ ও ‘সৌন্দর্যের অপিরবর্তনশীলতা’: যেকোন 
সৃষ্টজীব পিরবর্তনশীলতা দ্বারা িচহ্নিত; িকন্তু এখােন সাধু গ্রেগির মোিশর ‘সৌন্দর্যের 
অপিরবর্তনশীলতাও’ উল্লেখ কেরন; তেব এর অর্থ এ নয় যে, সৌন্দর্য (অর্থাৎ মঙ্গল) ক্ষেত্রে 
মোিশ মানুষ িহসােব অপিরবর্তনশীলতা অর্জন কেরিছেলন, বরং অর্থটা হল, পাপ ও 
অমঙ্গেলর আকর্ষণ এেকবাের বশীভূত কের মোিশ িনষ্ঠার সঙ্গে মঙ্গল আঁকিড়েয় ধরিছেলন, 
কেননা মঙ্গল সাধন ক্ষেত্রে নৈিতক আচরণ অগ্রগিতেকও স্থান দেয়; বাস্তিবকই ইিতমধ্যে সাধু 
গ্রেগির এিবষেয় বেলেছন যে, মঙ্গল অিভমুেখ প্রােণর অগ্রগিত সীমাহীন ও তাই বেল গিতশীল 
ও ফলত পিরবর্তনশীল। এক কথায়, মোিশ ‘সৌন্দর্যে অপিরবর্তনশীল’ অর্থাৎ মঙ্গল সাধনায় 
িনষ্ঠাবান িছেলন, িকন্তু সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেন িছেলন ‘পিরবর্তনশীল’ যেেহতু সেজীবেন 
সবসময় অগ্রসর িছেলন। 

১:৭৭ (ক) বাইেবেলর ঘটনাবিলর আক্ষিরক ব্যাখ্যা জ্ঞানদায়ী হেত পাের, িকন্তু তা যে চিরত্র 
গঠেন সবসময় উপকারী তা নাও হেত পাের। অন্যিদেক সেই ঘটনাবিলর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
সবসময়ই ‘সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর জন্য উপকারী অবদান’ রােখ। এক কথায়, সাধু গ্রেগির 
এটা সমর্থন কেরন যে, বাইেবেলর ব্যাখ্যা তখনই যথার্থ যখন সেই ব্যাখ্যা মানুেষর জীবেন 
উপকািরতা আেন। 

টীকা - ২য় পুস্তক 
২:১ (ক) προαίρεσιϛ (প্রয়াইেরিসস - স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা): সাধু গ্রেগির প্রায়ই গ্রীক 
তত্ত্বিবদ্যার এ শব্দ ব্যবহার কেরন যা অনুসাের মানুষ বেেছ নেওয়ার স্বাধীনতা রােখ। তাঁর 
কােছ ধারণাটা অিধক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেটা অনুসাের মানুষ আদেমর পােপর পেরও স্বাধীন 



ভােবই মঙ্গল বা অমঙ্গল বেেছ িনেত পাের; এমনিক, এ স্বাধীন বেেছ নেওয়াটা মানুষেক 
ঈশ্বেরর সদৃশ কের তোেল। সুতরাং অগ্রগিতশীল সাধনা সংক্রান্ত এ লেখায় ধারণাটা িবেশষ 
স্থান অিধকার কের, কেননা এধারণা অনুসাের মানুেষর পিরত্রাণ ঐশঅনুগ্রেহর সঙ্গে তার 
িনেজর স্বাধীন বেেছ নেওয়াটার সহযোিগতার উপর িনর্ভর কের (২য় পুস্তক ৪৪ দ্রঃ); তাছাড়া 
সাধু গ্রেগির এটাও সমর্থন কেরন যে, মানুষ যখন স্বাধীন ভােব মঙ্গল বেেছ নেয় তখন 
িদয়াবলও তার এ িসদ্ধান্তের িবরুদ্ধে িকছুই করেত পাের না (২য় পুস্তক ৪ দ্রঃ, যেখােন 
স্বৈরশাসক বলেত িদয়াবল বোঝায়)। এেত সাধু গ্রেগির সেকােলর পৌত্তিলকেদর সাধারণ 
ধারণা প্রিতরোধ কেরন যা অনুসাের মানুষ দৈেবর বা কপােলর িশকার মাত্র; আসেল তাঁর 
মেত দৈব বা কপাল বলেত িকছুই নেই; যা বাস্তব তা হল মানুেষর সেই স্বাধীন বেেছ নেওয়ার 
অিধকার যা ঈশ্বর িনেজ মানুষেক িদেয়েছন: মঙ্গল ও অমঙ্গেলর মধ্যে মানুষ যা বেেছ নেেব, 
ঈশ্বর তা মেেন নেেবন (এক্ষেত্রে দ্বিতীয় িববরণ দ্রঃ)। 
তাই, এই একই পেদ যারা এমনটা সমর্থন কের যে, মঙ্গল-অনুকরণটা কিঠন হওয়ায় তা 
‘আমােদর উপর আদৌ িনর্ভর কের না’, তােদর প্রিত সাধু গ্রেগিরর উত্তর হল, ‘অনুকরণটা 
শুরু করা আদৌ কিঠন নয়’, অর্থাৎ, সেই কিঠন অনুকরণটা তোমার িনেজর স্বাধীন বেেছ 
নেওয়ার উপর িনর্ভর কের। 

২:২  (ক) সবিকছু ‘পিরবর্তেনর অধীন’: প্লেটোর তত্ত্বিবদ্যা সেসময় এিবষেয় যেথষ্ট 
নেিতবাচক ধারণা সমর্থন করত কারণ জগেতর পিরবর্তনশীলতা স্বর্গীয় অপিরবর্তনশীলতার 
িবপরীত। িকন্তু স্তোয়া মতবােদর সঙ্গে সাধু গ্রেগির মূলত প্লেটোপন্থী হেয়ও তবু এক্ষেত্রে 
ইিতবাচক ধারণা সমর্থন কেরন যা অনুসাের স্বর্গীয় অপিরবর্তনশীলতা সত্ত্বেও মানুেষর 
পিরবর্তনশীলতা অমঙ্গেল সীমাবদ্ধ নয় বরং মঙ্গলেকও বেেছ নেবার স্বাধীনতা রােখ। িঠক 
এখােনই রেয়েছ মানুেষর ও পশুেদর মধ্যকার পার্থক্য, যেেহতু পশুরা তেমন স্বাধীনতার 
অিধকারী নয়। 

(খ) ‘সেই স্ত্রীিলঙ্গাত্মক ভাগ’: যা পুংিলঙ্গাত্মক তা যে ইিতবাচক িকন্তু যা স্ত্রীিলঙ্গাত্মক তা যে 
নেিতবাচক, তা প্রাচীনকােলর সাধারণ ধারণা; কারণ সেই প্রাচীনকােল নারী িছল দুর্বলতা ও 
উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতীক, এর ফেল সে িছল অবজ্ঞার পাত্র। 

(গ) ‘সেই স্বৈরশাসক’: খ্রিষ্টীয় জগেত ফারাও সবসময় িদয়াবেলর প্রতীক বেল িবেবিচত িছল, 
তাই সাধু গ্রেগিরও ফারাওেক সেই িদয়াবেলর প্রতীক বেল ব্যাখ্যা কেরন যে মোিশর িবরোধী 
িছল ও তােদর সকেলরও িবরোধী যারা সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেন পদার্পণ কের (২য় পুস্তক 
২৬৪, ২৭৮, ২৯১, ২৯৭ দ্রঃ); িদয়াবল ছাড়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবগগুলোও মানুেষর স্বৈরশাসক 
বেল উপস্থািপত (২য় পুস্তক ৫৯-৬১ দ্রঃ)। 

২:৫  (ক) ‘গুপ্ত অর্থ’: প্রকৃতপক্ষে ‘ঝাপসা’ অর্থ: ‘ঝাপসা’ শব্দটা সাধু পেলর ভাষা থেেক 
আগত (১ কির ১৩:১২): সাধু গ্রেগির ও সেকােলর ব্যাখ্যাতারা বলেতন, বাইেবেলর বর্ণনা 
এমন আবরণ যা সেটার অর্থ আিবষ্কার করার জন্য খুেল দেওয়া দরকার, তেবই বর্ণনার 
‘ঝাপসা’ অর্থের িনেচ সেটার আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশ পায়। অনুবােদ ‘ঝাপসা’ প্রকৃত শব্দের 



পিরবর্তে প্রায়ই ‘গুপ্ত অর্থ’, ‘আবৃত অর্থ’, ‘প্রেহিলকা’, ‘প্রতীক’ ইত্যািদ সমার্থক শব্দ 
ব্যবহৃত। 

২:৬  (ক) ‘জলস্রোত’: জল ও সমুদ্রের অর্থাৎ জগেতরই িবপজ্জনক ভূিমকা বাইেবেলও 
উল্লিিখত। তেমন িবপদগুলো ভাবােবেগর মধ্য িদেয় িনর্দেিশত। একিদেক ভাবােবগ িনেজ 
থেেক খারাপ নয়, অন্যিদেক আদেমর পােপর ফেল ভাবােবগ মানুেষর মধ্যে সহজাত 
অিনষ্টকর ভূিমকা অর্জন কেরেছ িবধায় মানুষেক পােপর িদেক আকর্ষণ কের ও তাই কের 
সদ্‌গুণ প্রিতরোধ কের (১২৯-৩০১ দ্রঃ)। 

২:১১  (ক) θεογνωσία (থেওগ্নিসয়া - ঈশ্বরজ্ঞান): সাধু গ্রেগিরর লেখায় ‘ঈশ্বরজ্ঞান’ 
শব্দটা খুবই ব্যবহৃত; তা এমন গভীরতম জ্ঞান যা মানুষেক ঈশ্বর-রহস্যের মধ্যে প্রিবষ্ট কের 
(১৫২ ও ১৬৭ দ্রঃ)। 

২:১৬ (ক) μυστήριον (িমস্তেিরওন - রহস্য): শব্দটা িবেশষভােব সাধু পেলর মাধ্যেমই 
খ্রিষ্টধর্মে প্রাধান্য পেেয়েছ; সেই অনুসাের সাধু গ্রেগিরও শব্দটা নানা অর্থে ব্যবহার কেরন: 
যেমন, ১) সাক্রােমন্তীয় অর্থ (২৬৯ দ্রঃ); ২) পিবত্র শাস্ত্রের ব্যাখ্যামূলক আধ্যাত্মিক অর্থ 
(১৪৮ দ্রঃ); ৩) জগৎ-িনয়ন্ত্রেণ ঐশব্যবস্থার রহস্যময় অর্থ (১১৫, ১৩৩ দ্রঃ); ৪) অধ্যাত্ম 
জীবেনর রহস্য সংক্রান্ত অর্থ (১৭৮ দ্রঃ)। িকন্তু এ পেদ ‘মহত্তর ও গভীরতর রহস্যািদ জানা’ 
বলেত িবশ্বােসর অতলান্ত অর্থ অনুসন্ধান করা বোঝায়, সেই মোিশর দৃষ্টান্ত অনুকরেণ িযিন 
িনর্জনতায় আশ্রয় িনেয়িছেলন, অর্থাৎ আমােদর পক্ষেও ঐশতাত্ত্বিক তর্কযুক্তির চাঞ্চল্য থেেক 
সের িগেয় িনর্জনতায়ই আশ্রয় িনেয় অনুসন্ধান করা দরকার। গ্রেগিরর অন্যান্য লেখা অনুসাের 
সাধু বািসল ও িবস্ময়কর কর্মের সাধক সাধু গ্রেগিরই িবেশষভােব মোিশর িনর্জনতার দৃষ্টান্ত 
পালন কেরিছেলন। এখােন িনর্জনতা বলেত অিনষ্টের প্রতীক সেই জগৎ-প্রত্যাহার বোঝায়। 

২:১৯ (ক) ‘প্রােণর চক্ষু’: সাধু গ্রেগির এমন ধারণা পালন কেরন যা অনুসাের প্রিতটা দৈিহক 
কর্মের পাশাপািশ একটা অভ্যন্তরীণ কর্ম রেয়েছ ও প্রিতটা দৈিহক ইন্দ্রিেয়র পাশাপািশ একটা 
অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় রেয়েছ ; তাই প্রােণর চক্ষুর কথা ছাড়া িতিন অন্যত্র ‘হৃদেয়র শ্রবণশক্তি’‑ও 
উল্লেখ কেরন (১৬৯ দ্রঃ)। সাধু গ্রেগির ধারণাটা অিরেগেনেসর লেখাগুলো থেেক 
পেেয়িছেলন। 

(খ) φωταγωγία (ফোতাগোিগয়া - আলোকীকরণ): শব্দটা মরমী পিরভাষায় প্রচিলত 
শব্দ যা সাধু গ্রেগির ব্যবহার কেরন যেেহতু মোিশর সেই দর্শনলাভ জ্বলন্ত ঝোেপর কারেণ 
আলোময় হেয়িছল। সাধু গ্রেগিরর আেগ জ্বলন্ত ঝোেপর সেই দর্শন ‘ঐশ্বিরক লোগোস’ 
খ্রিষ্টেকই (অর্থাৎ ঐশবাণী খ্রিষ্টেকই) লক্ষ করিছল, কেননা সেকােলর ব্যাখ্যাতােদর 
িবেবচনায় ‘ঐশ্বিরক লোগোস’ সেই খ্রিষ্টই পুরাতন িনয়েমর সমস্ত ঐশদর্শেন দেখা িদেতন 
যেেহতু িতিনই অতীন্দ্রিয় িপতা ও জড় জগেতর মধ্যকার মধ্যস্থ। িকন্তু সাধু গ্রেগির 
মাংসধারণ-রহস্যের উপর জোর িদেয় দর্শনটা অনন্তকালীন ঐশবাণী খ্রিষ্টেক নয়, মাংস-
হওয়া-বাণী খ্রিষ্টেকই আরোপ কেরন (১৭৪ ও ২১৬ দ্রঃ), এবং সেই ধারায় িতিন এমন 



ব্যাখ্যা প্রদান কেরন যে ব্যাখ্যা অনুসাের, যে জ্বলন্ত ঝোপ পুেড় যাচ্ছিল না িকন্তু অক্ষত 
অবস্থায় থেেক যাচ্ছিল, তা হল ধন্যা মারীয়ার কুমারীত্বের প্রতীক িযিন িযশুেক প্রসব করেলও 
তাঁর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ হেয় থেেকিছল (২য় পুস্তক ২১ দ্রঃ)। 

২:২০ (ক) যোহন ১৪:৬; ৮:১২ দ্রঃ। 

২:২২ (ক) আিদ ৩:২১ দ্রঃ। 

২:২৩  (ক) ‘যা বাস্তেব আেছ’: সাধু গ্রেগিরর যুক্তি সেই উক্তিেতই িভত্তি কের যা স্বয়ং ঈশ্বর 
জ্বলন্ত ঝোেপর দর্শনদােন িনেজর িবষেয় উচ্চারণ কেরিছেলন তথা, ‘আিম সেই আিছ িযিন 
আেছন’ (যাত্রা ৩:১৪ সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ)। সেই অনুসাের সাধু গ্রেগির এখােন ঈশ্বেরর সেই 
স্থিিতশীলতার উপের জোর দেন যা মানুেষর অস্থিিতশীলতা অর্জন করেত আকাঙ্ক্ষা কের, 
কেননা, তাঁর ব্যাখ্যা অনুসাের, এক্ষেত্রে, সত্ত্ব ও সত্য এক; পরম সত্ত্ব ও পরম মঙ্গলও এক। 

২:২৪ (ক) θεοφανεία (থেওফােনইয়া - ঐশদর্শন): পৃুরাতন িনয়েমর িপতৃকুলপিতেদর 
কােছ ও মোিশর কােছ ঈশ্বেরর দর্শনদান িঠক এ ‘থেওফােনইয়া’ শব্দ দ্বারা িচহ্নিত। 

২:২৫  (ক) μετουσία (মেতুিসয়া - অংশী হওয়া বা অংশভািগতা): খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব 
প্লেটোর এ ধারণােক অন্য অর্থ অনুসাের ব্যাখ্যা করত, কেননা প্লেটো এমনটা ধের িনেতন, 
মানুষ স্বরূেপই ঈশ্বেরর অংশী, িকন্তু খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব অনুসাের মানুষ স্বরূেপ নয় িকন্তু কেবল 
ঐশঅনুগ্রেহর গুেণই ঈশ্বেরর অংশভািগতা লাভ কের। সেই অনুসাের, সাধু গ্রেগিরর ধারণায়, 
ঈশ্বেরর অংশী হওয়া বলেত ঈশ্বেরর বন্ধু হেয় ওঠা বোঝায়; এমনিক, ঈশ্বর দ্বারা তাঁর বন্ধু 
বেল পিরিচিত লাভ করাই হল িসদ্ধতা অিভমুেখ যাত্রার শীর্ষস্থান (৩২০ দ্রঃ)। লক্ষণীয় 
িবষয়: এই লেখায় ‘অংশভািগতা’ শব্দ ও নূতন িনয়েমর κοινωνία (কোইনোিনয়া) 
‘সহভািতগা’ শব্দ আলাদা, গুরুত্বও আলাদা, অর্থও আলাদা (প্রেিরত ২:৪২; রো ১৫:২৬; ১ 
কির ১:৯; ১০:১৬; ২ কির ৬:১৪; ১৩:১৩; গা ২:৯; িফিল ২:১; ৩:১০; ১ িত ৬:১৮; 
িফেলমন ৬; ১ যোহন ১:৩, ৬, ১৭); এমনিক, বাইেবেল মেতুিসয়া-অংশভািগতা শব্দ 
কোথাও উল্লিিখত নয়, এবং এেলখায় কোইনোিনয়া-সহভািগতা শব্দ কোথাও উল্লিিখত নয়। 

২:২৬ (ক) যোহন ১:৯ দ্রঃ। ἀλήθεια (আেলেথইয়া - সত্য): সাধু গ্রেগিরর আেগ, অর্থাৎ 
খ্রিষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দীগুলোেত, যাত্রাপুস্তেক বর্ণিত ঐশদর্শেন (যাত্রা ৩:১ ইত্যািদ পদ, 
সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ) সেই ‘আিম সেই আিছ িযিন আেছন’ বাক্যটা কেবল িপতা ঈশ্বরেক আরোপ 
করা হত; িকন্তু সাধু গ্রেগির এমনটা সমর্থন কেরন, লোগোস-বাণীও সেই ‘আিম আিছ’ এর 
অংশী: বাস্তিবকই এই পেদ, সুসমাচােরর সাক্ষ্যবাণী অনুসাের িতিন সত্যকার আলো ও সত্য 
বেল িচহ্নিত (যোহন ১৪:৬; ১:৯ দ্রঃ); এর ফেল, ঐশ িহপোস্তািসস দু’টোর মধ্যকার পূর্ণ 
সমতার গুেণ, লোগোস-বাণীও িপতার মত পরম সত্ত্ব (‘িহপোস্তািসস’ ধারণা ক্ষেত্রে সাধু 
বািসেলর ‘পিবত্র আত্মা প্রসঙ্গ’ দ্রঃ)। 



(খ) ‘পিরত্রাণ’: সাধু গ্রেগিরর মেত, িসদ্ধতাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টপন্থী আপন ভাইবোনেদর পিরত্রােণর 
িদেক অর্থাৎ মঙ্গল-যাত্রায় অগ্রসর হবার জন্য সাহায্য করেত আহূত। এক্ষেত্রে আদর্শ বেল 
সেই মোিশ উপস্থািপত িযিন ঈশ্বর ও জনগেণর মধ্যে মধ্যস্থ ভূিমকা পালন কেরিছেলন। 

(গ) যাত্রা ৪:৭ দ্রঃ। 

২:২৮ (ক) সাম ৭৭:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:২৯ (ক) যোহন ১:১৮ দ্রঃ। 

২:৩০  (ক) ἀπάθεια (আপােথইয়া - ভাবােবগহীনতা): শব্দটা সেকােলর দার্শিনকেদর 
ব্যবহৃত একটা শব্দ িবেশষ যা মানবীয় সমস্ত ভাবােবগ বশীভূত করা বোঝাত। সেকােলর 
খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণও ধারণাটা সেই অর্থে ব্যবহার করেতন। িকন্তু এই পদ এমনটা দেখায়, 
সাধু গ্রেগির ভাবােবগহীনতা বলেত ঐশজীবেন সেই অংশভািগতা বোঝান যা ভাবােবেগর 
উপের সদ্‌গুেণর িবজেয়র ফেল অর্জিত; কেননা পতেনর কারেণ আদম যে উন্নত জীবন 
হািরেয় ফেেলিছেলন, সদ্‌গুেণর সেই িবজয়ই সেই জীবনেক িফিরেয় এেনেছ। সুতরাং, সাধু 
গ্রেগিরর মেত, ‘ভাবােবগহীনতা’ হল িসদ্ধ জীবেনর নামান্তর, এবং মোিশই ভাবােবগহীনতার 
আদর্শ। 

২:৩১ (ক) ‘সেই সােপর রূপান্তর’: সেই লািঠ সােপ রূপান্তিরত হয়: তেমন রূপান্তর খ্রিষ্টের 
মাংসধারেণর প্রতীক বেল ব্যাখ্যা করা কিঠন ব্যাপার, কেননা সাপ সাধারণত সেই 
িদয়াবেলরই প্রতীক বেল পিরগিণত হেয়িছল যে সােপর আকাের আদম ও হবােক ভুিলেয়িছল 
(আিদ ৩:১ দ্রঃ)। িকন্তু এব্যাপাের সাধু গ্রেগিরর অিভমত এ: যেেহতু খ্রিষ্ট িনেজই মোিশর 
দ্বারা উত্তোিলত সেই ব্রঞ্জের সােপর সঙ্গে (গণনা ২১:৯ দ্রঃ) িনেজর তুলনা কেরিছেলন 
(যোহন ৩:১৬ দ্রঃ), সেজন্য সাপ ও খ্রিষ্টের মধ্যকার প্রতীকমূলক তুলনা গ্রহণযোগ্য; 
তাছাড়া সাধু গ্রেগির খ্রিষ্টেক পাপ-সােপর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কেরন কারণ প্রেিরতদূত পল 
বেলিছেলন, ঈশ্বর খ্রিষ্টেক পাপ কের তুেলিছেলন (২ কির ৫:২১ দ্রঃ)। 

(খ) যোহন ৩:১৪। 

২:৩২ (ক) ২ কির ৫:১২ দ্রঃ। 

২:৩৪ (ক) িহব্রু ১১:১। 

২:৩৫ (ক) আিদ ৫:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:৩৭ (ক) যাত্রা ৪:১ দ্রঃ। 

২:৪৫ (ক) ‘িপতৃগণ থেেক আগত একটা িবশ্বাসযোগ্য পরম্পরা’: এক একটা মানুেষর রক্ষার 
জন্য ঈশ্বর যে একটা দূত িনযুক্ত কেরন, তা বাইেবেল প্রমািণত (তোিবত ৫:৪; মিথ ১৮:১০; 



প্রেিরত ১২:১৫ দ্রঃ); িকন্তু অমঙ্গলকারী আর এক দূত যে িনযুক্ত, তা বাইেবেল প্রমািণত 
নয়; িকন্তু তবু ব্যাপারটা িপতৃগেণর লেখায় উল্লিিখত (বার্নাবােসর পত্র ও পালক দ্রঃ)। 

২:৫৩ (ক) ২ কির ১২:৭. 

(খ) প্রবচন ১৭:১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য. 

(গ) যেের ৯:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য. 

২:৬২ (ক) মিথ ৩:১২; ১ কির ৩:১২-১৩ দ্রঃ। 

২:৬৩ (ক) এেফ ৬:১১ দ্রঃ। 

২:৭৩ (ক) রো ১:১৮ দ্রঃ। 

২:৭৫ (ক) রো ১:২৬ দ্রঃ। 

২:৭৯ (ক) রো ৬:২১। 

২:৮২  (ক) ‘পুনঃপ্রিতষ্ঠা’: পুনঃপ্রিতষ্ঠা-ধারণাটা এমনটা সমর্থন করত, সকল পাপী মানুষ 
জাহান্নােমর দণ্ড িনর্দিষ্ট কাল ধের ভোগ করার পর স্বর্গরাজ্যের অনন্ত সুেখ গৃহীত হেব। সাধু 
গ্রেগির কতটুকু এধারণা সমর্থন কেরন তা বলা যায় না; বাস্তিবকই িতিন এিবষেয় বেলন, 
‘হয় তো’। যাই হোক, পুনঃপ্রিতষ্ঠা-ধারণাটা সাধু গ্রেগিরর মৃত্যুর পের, ৫৫৩ সােল, 
কনস্তান্তিনোপিলস-মহাসভায় অস্বীকৃত হয়। 

(খ) মিথ ৮:১১ ইত্যািদ দ্রঃ। 

২:৮৩ (ক) যাত্রা ৫:৮; মিথ ১৩:৪২ দ্রঃ। 

২:৮৬ (ক) রো ২:৫-৬। 

২:৯১ (ক) এেজ ১৮:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ। 

২:৯৩ (ক) মিথ ৫:২২, ২৭ দ্রঃ। 

২:৯৫ (ক) ‘মেষশাবক’: স্বয়ং খ্রিষ্টই যে িহব্রুেদর পাস্কা-মেষশাবক, তা যোহেনর সুসমাচাের 
ঘোিষত (যোহন ১:২৯; ১৯:৩৩, ইত্যািদ পদ দ্রঃ)। িহব্রুেদর ঘেরর প্রেবশদ্বােরর কপািল ও 
দুই বাজু যে মেষশাবেকর রক্তে িচহ্নিত, তা হল সেই পিরত্রােণর পূর্বিচহ্ন যা খ্রিষ্টের বিলদান 
থেেক আমােদর কােছ প্রদত্ত। প্রকৃতপক্ষে, খ্রিষ্টীয় সাক্রােমন্তীয় ঐিতহ্য অনুসাের, যে রক্ত 
প্রেবশদ্বােরর কপািলেত ও দুই বাজুেত লেপন করা হত, তা হল বাপ্তিস্মের তৈলািভেষেকর 
প্রতীক। 



‘িবধান’: এখােন িবধান বলেত কেবল মোিশর দেওয়া পাস্কা-পালেনর রীিত নয়, িকন্তু খ্রিষ্টীয় 
িবধােনর সেই িনর্দেশসমূহও বোঝায় যা খ্রিষ্টের প্রিত িবশ্বস্ত যারা তারা তা পালন করেত 
আহূত। 

২:১০৭ (ক) আিদ ৩:১৮ দ্রঃ। 

২:১১০ (ক) ১ কির ২:১০। 

২:১১১ (ক) িসরা ৩:২২। 

২:১২১ (ক) ‘জল-রহস্য’: লোিহত সাগর পার ঘটনাটা যে খ্রিষ্টীয় বাপ্তিস্মের একটা পূর্বিচহ্ন, 
তা সাধু পল থেেক আেস (১ কির ১০:২ ইত্যািদ পদ)। সেকােলর অন্যান্য লেখকগণও 
িবষয়টা উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা কেরিছেলন, যা অনুসাের বাপ্তিস্ম-জলকুণ্ডে িনমজ্জেনর অর্থ হল 
নবজন্ম লাভ করার জন্য মৃত্যুরাজ্যে প্রেবশ, অর্থাৎ খ্রিষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা ও পুনরুত্থান 
করা, যেইভােব ইস্রােয়লীেয়রা সমুদ্রে নেেমিছল ও তা থেেক বেিরেয় উেঠিছল। অন্যিদেক, যে 
িমশরীেয়রা িনমজ্জিত হেয় মারা যায়, সাধু গ্রেগিরর ব্যাখ্যা অনুসাের তারা হল সেই উচ্ছৃঙ্খল 
ভাবােবেগর প্রতীক যা থেেক বাপ্তিস্ম আমােদর মুক্ত কের দেয়। 

২:১২৪ (ক) ‘লািঠ’ ও ‘মেঘ’: সাধু গ্রেগিরর ব্যাখ্যা অনুসাের, যে লািঠ দ্বারা মোিশ সাগেরর 
জলরািশ দু’ভাগ কেরন, সেই লািঠ হল ক্রুশকাষ্ঠের প্রতীক ও বাপ্তিস্মপ্রার্থীেদর িবশ্বােসরও 
প্রতীক, এবং মেঘটা হল পিবত্র আত্মার অনুগ্রেহর প্রতীক, কেননা প্রার্থীর িবশ্বাস ও পিবত্র 
আত্মার অনুগ্রহ হল বাপ্তিস্ম-অনুষ্ঠানরীিতর আবশ্যকীয় উপাদান দু’টো স্বরূপ। িকন্তু, এ ব্যাখ্যা 
উপস্থাপন করার পর পেরই িতিন প্রার্থীর আবশ্যকীয় মনোভাব ও অিভপ্রােয়র উপেরই জোর 
দেন, কেননা তেমন মনোভাব ও অিভপ্রায় থাকেলই বাপ্তিস্ম সত্যিকাের কার্যকর হয়। 

২:১২৬ (ক) ‘খািমরিবহীন রুিট’ যে নতুন জীবনধারেণর প্রতীক, তা সাধু পলই বেলিছেলন 
(১ কির ৫:৭ ইত্যািদ পদ দ্রঃ), এবং বাপ্তিস্মও যে এেকবাের নবীকৃতই জীবনধারেণর প্রতীক, 
এ প্রতীক দু’টোর মধ্যকার ঘিনষ্ঠ সম্পর্ক এেত প্রকাশ পাচ্ছিল যে, নবজীবন দানকারী বাপ্তিস্ম 
সেকােল পাস্কা রােত অর্থাৎ পুনরুত্থান-রােতই সম্পািদত িছল, ফেল সদ্য বাপ্তিস্মপ্রাপ্তরা িযশুর 
সঙ্গে পুনরুত্থান ও নবজীবেনর অিভজ্ঞতা করিছল। 

(খ) ১ কির ৫:৭-৮ দ্রঃ। 

২:১৩০ (ক) িহব্রু ১৩:১৭ দ্রঃ। 

(খ) ‘যাজকত্ব’: প্রথম শতাব্দীগুলোেত যাজকত্ব শব্দটা তত প্রচিলত িছল না; সেটার বদেল 
বাইেবেলর ভাষা থেেক আগত ‘প্রবীণ’ শব্দটা (২ যোহন ১-২; ১ িপতর ৫:১, ৫; যাকোব 
৫:১৪; তীত ১:৫; ১ িত ৪:১৪; ৫:১৭, ১৯; ইত্যািদ) ব্যবহৃত িছল। িকন্তু যখন, ৩১৩ 
সােল, রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস খ্রিষ্টধর্ম-পালন উন্মুক্ত কের দেন, তখন থেেকই ‘যাজকত্ব’ 
শব্দটা প্রচিলত হেত লাগল, এবং অল্প সমেয়র মধ্যে যাজকত্ব সাধারণ বাপ্তিস্মপ্রাপ্তেদর দেহ 



থেেক কেমন যেন উচ্চতর দেহ হেয় উঠল। িকন্তু যাজকত্বের এ গুরুত্ব িভত্তি কের সাধু গ্রেগির 
এ উচ্চতর শ্রেিণর স্পষ্ট ত্রুিটও সমালোচনা কেরন (১১৮, ২৭৯, ২৮৬ দ্রঃ)। 

২:১৩৩  (ক) যারা বাপ্তিস্মের মধ্য িদেয় খ্রিষ্টের পুনরুত্থােনর মাধুর্যের অংশী হেয়েছ, তারা 
সুসমাচার-িশক্ষার িশষ্য হেয় ওেঠ; িকন্তু সুসমাচার-িশক্ষার িশষ্য হওয়া বলেত শুধু কেয়ক 
জেনরই জন্য িনর্দিষ্ট একটা আধ্যাত্মিক পর্যায় নয়, বরং এমন পর্যায় যা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত সবারই 
কােছ দাবীকৃত; স্বল্প কথায়: খ্রিষ্টের িশষ্য হওয়া বলেত সুসমাচােরর িশক্ষা আমােদর বাস্তব 
জীবেন উপযোগী করা বোঝায়। 

২:১৩৪ (ক) সাম ৬৮:২৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:১৩৬ (ক) ১ কির ১০:৪। 

(খ) যোহন ১৪:২৩ দ্রঃ। 

২:১৩৭ (ক) ‘ঊর্ধ্ব থেেক আসা খাদ্য’: যোহেনর সুসমাচাের মান্নার প্রতীকিচহ্ন এউখািরস্তীয় 
অর্থ বহন করত (যোহন ৬:৪৯ দ্রঃ), এবং খ্রিষ্টিয়ান লেখকগণও সেই ভােব তা ব্যাখ্যা কের 
এেসিছেলন। িকন্তু সাধু গ্রেগির অিরেগেনেসর ব্যাখ্যা অনুসরণ ক’রে সেই মান্না-খাদ্য মাংস-
হওয়া-অনন্তকালীন লোগোস-খ্রিষ্ট বেল ব্যাখ্যা কেরন। 

২:১৩৯ (ক) যোহন ৬:৫১ দ্রঃ। 

২:১৪০ (ক) প্রজ্ঞা ১৬:২১ দ্রঃ। 

(খ) রো ১৪:২; ১ কির ৩:২; িহব্রু ৫:১২ দ্রঃ। 

২:১৪৩ (ক) মার্ক ৯:৪৮; ইশা ৬৬:২৪ দ্রঃ। 

২:১৪৪ (ক) যোহন ১৯:৪২ দ্রঃ। 

২:১৪৫ (ক) গা ৬:৮। 

২:১৪৭ (ক) ‘যোশুয়া’ এবং ‘িযশু’: এ নাম দু’টোর মধ্যে পার্থক্য আেছ িক? না, কোন পার্থক্য 
নেই। িহব্রু ভাষায় নামটা হল יהושע  (যোশুয়া), িকন্তু িযশুর জন্মের অেনক আেগ যখন 
পুরাতন িনয়ম িহব্রুেদর দ্বারা গ্রীক ভাষায় অনূিদত হয়, তখন নামটা Ἰησοῦς (ইেয়সুস) 
হল যা বাংলা ভাষায় ‘িযশু’ দাঁড়ায়। সেজন্য যে নাম দু’টো আপাত দৃষ্টিেত আলাদা, 
প্রকৃতপক্ষে একক নাম, ও সেইজন্য সেকােলর ব্যাখ্যাতাগেণর কােছ (ফলত সাধু গ্রেগিরও 
কােছ) পুরাতন িনয়েমর যোশুয়া-ইেয়সুস-িযশু হেয় উঠেলন প্রভু িযশুর পূর্বিচহ্ন। এজন্য এই 
অনুবােদ ‘যোশুয়া-ইেয়সুস-িযশু’ ‘িযশু [অর্থাৎ যোশুয়া]’ বেল উপস্থািপত। 

২:১৪৮ (ক) দ্বিঃিবঃ ৩৪:৫ দ্রঃ। 

(খ) িহব্রু ৮:৫ দ্রঃ। 



২:১৪৯ (ক) যুদ্ধের সময় মোিশ যে হাত দু’টো উত্তোিলত রােখন (যাত্রা ১৭:১১ ইত্যািদ দ্রঃ), 
তা সেকােলর খ্রিষ্টিয়ানেদর কােছ িছল খ্রিষ্টের ক্রুশারোপেণর পূর্বিচহ্ন: িযিন মোিশেক সাহায্য 
কেরন, সেই মহাযাজক আরোনও খ্রিষ্টের পূর্বিচহ্ন হেয় ওেঠন, এবং মোিশ হেয় ওেঠন 
িবধােনর প্রতীক, কেননা মোিশর উত্তোিলত হাত দু’টো আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রভু িযশুর ক্রুশ 
বোঝায় (১৫০ দ্রঃ)। এবং যে পাথেরর উপের মোিশেক বসানো হয় তাও খ্রিষ্টের প্রতীক 
কারণ প্রেিরতদূত পেলর কথা মত ‘শৈলটা সেই খ্রিষ্ট’ (১ কির ১০:৪; রো ৯:৩৩)। আসেল 
সাধু গ্রেগির বলেত চান, িবধােন ক্রুেশর পূর্বিচহ্ন িচিনেয় িদেয় খ্রিষ্ট িনেজই িবধানেক 
আধ্যাত্মিক ভােব বুঝবার জন্য চািবকািঠ িদেয়েছন। 

২:১৫১ (ক) এখােন ‘িবধান’ বলেত সমস্ত পুরাতন িনয়ম বোঝায়। সেই অনুসাের, পুরাতন 
িনয়েম যে যে পেদ ‘কাঠ’ শব্দ উল্লিিখত, সেকােলর খ্রিষ্টভক্তগণ সেই সকল পদ ক্রুেশর 
পূর্বিচহ্ন বেল ব্যাখ্যা করেতন। 

(খ) মিথ ৫:১৮ দ্রঃ। 

২:১৫২  (ক) ‘হাত ধের’: পিবত্র বাইেবল হাত ধেরই অর্থাৎ স্নেহভেরই িসদ্ধতা অিভমুেখ 
শ্রোতােক চালনা কের; শ্রোতাও যেন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বাধ্যতা দেিখেয় িনেজেক চািলত হেত 
দেয়। 

২:১৫৩ (ক) যোহন ৪:১০ দ্রঃ। 

(খ) যোহন ৬:৩২ দ্রঃ। 

২:১৫৪ (ক) মিথ ৬:৪ দ্রঃ। 

২:১৫৫  (ক) সেকােলর মানুেষর কােছ পোশােকর বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ িছল, কেননা মানুেষর 
অভ্যন্তরীণ অবস্থা বাহ্যিক পোশােকর বর্ণনা অনুযায়ী হওয়ার কথা িছল। 

২:১৫৭ (ক) ১ কির ২:৯ দ্রঃ। 

২:১৫৮ (ক) আরোহণ করেত করেত মোিশ পর্বতচূড়ার যত কাছাকািছ এিগেয় যান তুিরর কণ্ঠ 
যে বেিশ তীব্রতম হয়, তা এমনটা বোঝায় যে ঈশ্বেরর আত্মপ্রকাশ কেমন যেন ধােপ ধােপই 
ঘেটিছল: প্রথম ধােপ সেই আত্মপ্রকাশ মোিশর িবধান দ্বারা ইঙ্গিত পেেয়িছল, পরবর্তী যত 
ধােপ তা নবীেদর প্রচারকর্মে বৃদ্ধিশীল হেত চেলিছল, ও শেষ ধােপ তা প্রেিরতদূতেদর 
প্রচারকর্মে িসদ্ধিলাভ কেরিছল কেননা তাঁেদর দ্বারা খ্রিষ্টের বাণী সারা জগেত পিরব্যাপ্ত 
হেয়িছল। এ অগ্রগিতশীল পদ্ধিতর উদ্দেশ্য িছল, যেন মানুষ আস্তে আস্তে লোগোস-ঐশবাণীর 
মনুষ্যত্ব-ধারণ রহস্যের নবীনতা গ্রহণ কের নেবার জন্য তৈরী হয় (১৫৯ দ্রঃ)। কণ্ঠটা যে 
স্বয়ং পিবত্র আত্মা ও যন্ত্রগুলো যে সেই নবীরা ও সেই প্রেিরতদূেতরা, তােত দেখানো হয়, 
সেই ঐশপ্রকাশ-প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে িছল ঈশ্বেররই উদ্যোগ ও তাঁর িনেজর কাজ। 

২:১৫৯ (ক) সাম ১৯:৫। 



২:১৬০ (ক) এখােন সাধু গ্রেগির জনগণ ও ঈশ্বেরর মধ্যকার যাজকত্বের মধ্যস্থতা তুেল ধেরন, 
ও পুনরায় তােদরই অযোগ্যতা তুেল ধেরন যারা অযোগ্য ও অপ্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও যাজক 
হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ কের। 

২:১৬১ (ক) ১ কির ১২:২৯ দ্রঃ। 

২:১৬৩ (ক) যোহন ১:১৮। 

২:১৬৪ (ক) যাত্রা ২০:২১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) সাম ১৮:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:১৬৭ (ক) িহব্রু ৯:১১ দ্রঃ। 

২:১৬৮ (ক) সাম ১৯:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) িসরা ৪৬:২৭ দ্রঃ। 

২:১৭০ (ক) যাত্রা ২৫:৪০। 

২:১৭১ (ক) িহব্রু ৯:৫ দ্রঃ। 

(খ) িহব্রু ৯:৫ দ্রঃ। 

২:১৭৩ (ক) ১ কির ২:১০ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ১৪:২ দ্রঃ। 

২:১৭৪ (ক) ১ কির ১:২৪ দ্রঃ। 

২:১৭৫ (ক) কল ১:১৭ দ্রঃ। 

(খ) যোহন ১:১৪ দ্রঃ। 

২:১৭৭ (ক) কল ২:৯ দ্রঃ। 

২:১৭৮ (ক) িহব্রু ১০:২০ দ্রঃ। 

(খ) ২ কির ১২:৪ দ্রঃ। 

২:১৭৯ (ক) কল ১:১৬। 

২:১৮০ (ক) িহব্রু ১:১৪ দ্রঃ। 

(খ) যাত্রা ২১:১৮-২০ দ্রঃ। 

(গ) ইশা ৬:২; এেজ ১০:১ ইত্যািদ দ্রঃ। 



২:১৮১ (ক) ইশা ৬:২ দ্রঃ। 

(খ) ইশা ১১:২ দ্রঃ। 

(গ) প্রকাশ ৪:৫ দ্রঃ। 

২:১৮২ (ক) রো ৩:২৫ দ্রঃ। 

(খ) িফিল ২:১০ দ্রঃ। 

(গ) িহব্রু ১৩:১৫; প্রকাশ ৫:৮ দ্রঃ। 

২:১৮৪ (ক) ১ কির ১২:১২; কল ১:১৮; এেফ ১:২৩ ইত্যািদ দ্রঃ। 

(খ) গা ২:৯ দ্রঃ। 

(গ) িফিল ২:১৫ দ্রঃ। 

(ঘ) মিথ ৫:১৪। 

(ঙ) ১ কির ১৫:৫৮। 

(চ) ১ িত ৩:১৫। 

২:১৮৫ (ক) সাম ১৪১:২ দ্রঃ। 

(খ) মার্ক ১:৪ দ্রঃ। 

(গ) প্রেিরত ১:৪১ দ্রঃ। 

(ঘ) প্রেিরত ৮:২৭ দ্রঃ। 

২:১৮৬ (ক) সাম ১৪৭:১৪ সত্তনী পাঠ্য দ্রঃ। 

২:১৮৭ (ক) রো ৮:৩ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ৯:২৭ দ্রঃ। 

২:১৯১ (ক) রো ১২:১ দ্রঃ। 

(খ) ১ থে ৪:১৭ দ্রঃ। 

(গ) সাম ৩৯:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 

২:১৯২ (ক) ১ িত ১:১৯ 

২:১৯৩ (ক) িহব্রু ১২:১১ দ্রঃ। 



২:১৯৪ (ক) ২ কির ১১:৭ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ৯:১৩, ১৪ দ্রঃ। 

(গ) ১ কির ৪:১১; ৯:১৮ দ্রঃ। 

২:১৯৮ (ক) ২ কির ৬:৭ দ্রঃ। 

২:২০৭ (ক) যাত্রা ৩২:১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:২১৩ (ক) যাত্রা ৩২:২৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:২১৫ (ক) ২ কির ৩:৩ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ২:১ দ্রঃ। 

(গ) ‘মানব স্বরূপ আিদেত িছল অভঙ্গুর ও অমর’: গ্রীকভাষী িপতৃগেণর কােছ প্রকৃত মানব 
স্বরূপ পােপর ফেল পিতত ও িবকৃত এই বর্তমান স্বরূপ িছল না, বরং িছল পতেনর আেগকার 
আদেমর স্বরূপ। 

২:২১৬ (ক) আিদ ৩:৪ দ্রঃ। 

(খ) লুক ১:৩৫ দ্রঃ। 

(গ) ‘সেই আঙুল দ্বারা খোদাই করা অক্ষর গুেণ অমর হেয় মানব স্বরূপ পুনরায় অভঙ্গুরতা 
অর্জন করল’: খ্রিষ্টের সািধত মুক্তিকর্মের গুেণ মানুষ যে অমরতা িফের পায়, এমনিক ঈশ্বেরর 
আঙুল দ্বারা পাথরফলেক খোদাই করা িবধােন প্রতীকমূলক ভােব িনর্দেিশত যে অমরতা, সেই 
অমরতা পতেনর আেগকার আদেমর দৈিহক অমরতা নয়, িকন্তু তা হল প্রােণরই আত্মিক 
অমরতা। উপরন্তু, পিবত্র আত্মা এখােন ঈশ্বেরর আঙুল বেল উপস্থািপত: প্রকৃতপক্ষে মিথর 
সুসমাচার ঈশ্বেরর ‘আত্মারই’ প্রভােবর কথা বেল (মিথ ১২:২৮ দ্রঃ); িকন্তু লুক ঈশ্বেরর 
‘আঙুেলরই’ প্রভােবর কথা বেলন (লুক ১১:২০ দ্রঃ): তাই সাধু গ্রেগির অনুসাের ‘আঙুেলর 
প্রভাব’ হল ‘আত্মার প্রভাব’ এর নামান্তর, যার ফেল আঙুল বলেত পিবত্র আত্মােক বোঝায়। 

(ঘ) লুক ১১:২০ দ্রঃ। 

২:২১৮ (ক) মার্ক ৮:৫৮। 

(খ) ইশা ২৬:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:২১৯ (ক) ‘অিবরত অগ্রগিত’ সম্পর্কে ভূিমকা - ‘মোিশর জীবনী’ অধ্যায় দ্রঃ। 

(খ) যাত্রা ৩৩:১১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 

২:২২৫ (ক) িফিল ৩:১৫ দ্রঃ। 



২:২২৭ (ক) আিদ ২৮:১২ দ্রঃ। 

২:২৩২ (ক) ১ কির ১৩:১২ দ্রঃ। 

২:২৩৩ (ক) যাত্রা ৩৩:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

২:২৪১ (ক) যাত্রা ৩৩:২১। 

(খ) রো ৮:২৮ িবকল্প গ্রীক পাঠ্য দ্রঃ। 

২:২৪৩ (ক) এেফ ৪:১৪ দ্রঃ। 

২:২৪৪ (ক) সাম ৪০:৩ দ্রঃ। 

(খ) ১ কির ১০:৫ দ্রঃ। 

(গ) ১ কির ১৫:৫৮ দ্রঃ। 

২:২৪৫ (ক) ২ কির ৫:১ দ্রঃ। 

২:২৪৬ (ক) ২ িত ৪:৭-৮ দ্রঃ। 

২:২৪৬ (খ) ‘ক্রীড়া প্রিতযোিগতা’: সাধু গ্রেগির অন্য একটা লেখায় বেলন, একসময় িতিন 
কোন একটা িগর্জায় এমন িচত্র দেেখিছেলন যেখােন খ্রিষ্ট ক্রীড়া প্রিতযোিগতার িবচারক 
িহসােব সাক্ষ্যমরেদর পুরস্কৃত করিছেলন। এিবষেয় এটা স্মরণযোগ্য যে, সন্ন্যাস-কৃচ্ছ্রসাধনায় 
খ্রিষ্টের খািতের যািপত জীবন রক্তপাতহীন সাক্ষ্যমরণ বেল গণ্য িছল। 

২:২৪৮ (ক) ১ কির ১০:৫ দ্রঃ। 

২:২৪৯ (ক) যোহন ১:৩। 

(খ) যোহন ১৪:৬। 

(গ) শৈল’, ‘িবশ্রাম’, ‘বাসস্থান’: খ্রিষ্টের এ িতনেট নাম দ্বারা সাধু গ্রেগির বলেত চান, িসদ্ধতা 
অিভমুেখ প্রােণর যাত্রাপেথর প্রিতিট ধােপ খ্রিষ্ট নানা ভােব উপস্থিত: তাছাড়া িতিনই সেই 
যাত্রা সাধ্য কেরন ও সেই যাত্রার গন্তব্যস্থান। 

(ঘ) দ্বিঃিবঃ ১৩:৫ দ্রঃ। 

২:২৫০ (ক) সাম ৯১:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। 

(খ) সাম ৬৩:৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ। 

২:২৫১ (ক) লুক ৯:২৩। 

(খ) লুক ১৮:২২। 



২:২৫৩ (ক) যাত্রা ৩৩:২০। 

২:২৫৪ (ক) যাত্রা ৩৩:২০ দ্রঃ। 

২:২৫৭ (ক) ‘প্রােণর পেেরক’: প্লেটোই িলেখিছেলন, প্রাণ পেেরক িদেয় দেেহ িবদ্ধ (ফাইদোন 
৮৩গ দ্রঃ)। 

২:২৬২ (ক) রো ১৩:১৪। 

২:২৬৭ (ক) গণনা ১৩:২৩ দ্রঃ। 

২:২৬৮ (ক) দ্বিঃিবঃ ৩২:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ দ্রঃ। 

২:২৭০ (ক) শৈল থেেক উৎসািরত সেই জল ও সেইসঙ্গে দেশ-পিরদর্শন ও আঙুরগুচ্ছের কথা 
এটা দেখােত চায় যে, ক্রুশিবদ্ধ িযশুর বুক থেেক উৎসািরত জল যার প্রতীক সেই পােপর 
ক্ষমা সেই ক্রুশিবদ্ধজেনর নােম ও তাঁর পুণ্যেই মঞ্জুর করা হয় িযিন সেই আঙুরগুচ্ছেত 
পূর্বিনর্দেিশত। একথা স্বীকার্য যে, মনপিরবর্তন-সাক্রােমন্তের ব্যাখ্যা িহসােব সাধু গ্রেগিরর 
একথা চমৎকার। 

২:২৭২ (ক) ৩১ পেদ সাধু গ্রেগির সাপেক ক্রুেশ উত্তোিলত খ্রিষ্টের প্রতীক কেরিছেলন। এই 
পেদ িতিন সেই ব্যাখ্যা ছাড়া এটাও যোগ কেরন যে, বাঁচবার জন্য সােপর িদেক তথা 
ক্রুেশরই িদেক চোখ তোলা দরকার, অর্থাৎ খ্রিষ্ট যেমন ক্রুেশ মৃত্যুবরণ কেরিছেলন, তেমিন 
তাঁর অনুকরেণ আমােদর পােপর কােছ মৃত্যুবরণ করা দরকার। 

২:২৭৪ (ক) সাম ১১৯:১২০ দ্রঃ। 

(খ) গা ৬:১৪ দ্রঃ। 

২:২৭৫ (ক) রো ৮:৩ দ্রঃ। 

২:২৭৬ (ক) গা ৫:১৬-১৭ দ্রঃ। এ পেদর অর্থ এরূপ: খ্রিষ্টের সািধত মুক্তি পােপর ফল ধ্বংস 
কেরেছ, িকন্তু পােপর প্রিত মানুেষর সহজাত প্রবণতা ধ্বংস কেরিন। আর আসেল িঠক এ 
অবস্থার কারেণই সাধনার জীবন অত্যাবশ্যক বেল প্রকািশত, এমন জীবন যা সবসময় খ্রিষ্টের 
যন্ত্রণাময় ক্রুেশর িদেক দৃষ্টি রােখ। 

২:২৭৭ (ক) যোহন ৩:১৪। 

২:২৭৯  (ক) ‘যাজকত্ব আকাঙ্ক্ষা করা’: অর্থাৎ িবশপ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। সেসময় 
িবশেপর মর্যাদা ও প্রভাব শুধু মণ্ডলীেত নয়, বৃহত্তর পৌত্তিলক সমােজও স্বীকৃত িছল িবধায় 
িবশপ হওয়া আকাঙ্ক্ষার িবষয় হেয় উেঠিছল। 

২:২৮৪  (ক) আরোেনর লািঠ সংক্রান্ত িবস্ময়কর কাজ ব্যাখ্যা কের সাধু গ্রেগির যাজকত্বের 
মর্যাদার পাশাপািশ কোন না কোন যাজেকর অযোগ্যতাও তুেল ধেরন। 



২:২৮৬ (ক) লুক ৬:৪৩-৪৪ দ্রঃ। 

২:২৮৭ (ক) দ্বিঃিবঃ ২৮:১৪ দ্রঃ। 

(খ) মিথ ৭:১৪ দ্রঃ। 

২:২৮৯ (ক) মিথ ১০:১৬ দ্রঃ। 

(খ) ১ িত ৪:২ দ্রঃ। 

২:২৯০ (ক) ১ যোহন ৫:১৯ দ্রঃ। 

২:২৯৪ (ক) মার্ক ৫:৯ দ্রঃ। 

(খ) মার্ক ঙ:২৪; মিথ ৮:২৯ দ্রঃ। 

২:২৯৬ (ক) তীত ২:৮ দ্রঃ। 

(খ) গণনা ২৩:৮ দ্রঃ। 

২:৩০২ (ক) ‘মানুষ একটা পশু হয়’: সেকােলর মানুেষর কােছ একথা সাধারণ অত্যুক্তি িছল 
না; কেননা প্লেটোর তত্ত্বিবদ্যা অনুসাের সত্ত্ব ও মঙ্গেলর মধ্যে যেমন একাকীত্ব রেয়েছ, তেমিন 
মানুেষর নৈিতকতা ও তার সত্তার মধ্যেও একাকীত্ব রেয়েছ। সেই অনুসাের পশু হওয়ার অর্থ 
হল পশুর প্রকৃিত ধারণ করা (৩১৬ দ্রঃ)। 

২:৩০৩ (ক) প্রবচন ৬:২৭-২৮ দ্রঃ। 

২:৩০৪ (ক) মিথ ৫:১৯ দ্রঃ। 

২:৩১৪ (ক) িসদ্ধতা অিভমুেখ যাত্রার সূচনায় প্রাণ িদয়াবল ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবােবেগর দাস িছল 
(২য় পুস্তক ১ দ্রঃ); এবার, যাত্রা শেেষ, সেই স্বৈরশাসন থেেক মুক্ত হেয় প্রাণ ঈশ্বেরর দাস 
হেয় ওেঠ, এ এমন দাসত্ব যা সমস্ত ভয় দূর কের দেয় ও প্রাণেক ঈশ্বেরর সঙ্গে বন্ধুত্বে উন্নীত 
কের (৩২০ দ্রঃ)। 

২:৩১৬ (ক) গ্রীক পুরাণ অনুসাের মন্ত্রজািলক িকর্কে িছল সূর্যেদেবর কন্যা। মানুষেক মায়াগ্রস্ত 
কের সে িনেজর তৈরী মাদকদ্রব্য পান কিরেয় তােদর নেকেড়েত, িসংেহ ও শূকের রূপান্তিরত 
করত। এক্ষেত্রে ৩০২ টীকা দ্রঃ]। 

২:৩১৮  (ক) ‘ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তি অনুসাের হেয় ওঠা’: পােপর আেগ মানুেষর অবস্থা িছল 
ঈশ্বেরর প্রিতমূর্তিেত ও তাঁর সাদৃশ্য অনুসাের সৃষ্ট হওয়া (আিদ ১:২৬ দ্রঃ); সেই প্রিতমূর্তি 
চামড়ার পোশাক দ্বারা (২য় পুস্তেকর টীকা ২ দ্রঃ) অর্থাৎ পােপর দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হেয়িছল; 
তাই সদ্‌গুণ অনুযায়ী জীবেনর লক্ষ্যই প্রাণেক সেই পাপময় আবরণ থেেক মুক্ত কের দেওয়া ও 
ঐশ্বিরক সেই প্রিতমূর্তি আলোেত িফিরেয় আনা; তেমন অবস্থায় প্রাণ তার আিদ অবস্থার 



বৈিশষ্ট্যসমূহ তথা অক্ষয়শীলতা, অপিরবর্তনশীলতা, ও অিনষ্ট থেেক সম্পূর্ণ িবমুক্তি িফের 
পায়। 

২:৩১৯ (ক) ‘যে িসদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব …’: লেখার শুরুেতই সাধু গ্রেগির বেলিছেলন, 
‘িসদ্ধতার নাগাল পাওয়া অসাধ্য’ (১ম পুস্তক ১০ দ্রঃ), এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্যের অর্থই যে 
পূর্ণাঙ্গ িসদ্ধতা অর্জন করা মানুেষর পক্ষে অসাধ্য; িকন্তু ‘যে িসদ্ধতা অর্জন করা সম্ভব’, মোিশ 
যে িঠক সেটাই অর্জন কেরিছেলন, তার প্রমাণ স্বরূপ সাধু গ্রেগির সেই ঘটনা বর্ণনা কেরন যা 
অনুসাের মোিশ মিরয়মেক ও আরোনেক ক্ষমা কেরিছেলন ও তাঁেদর হেয় ঈশ্বরেক অনুনয় 
কেরিছেলন (টীকা ২৬১ দ্রঃ]), কেননা সেই উপলক্ষে মোিশর িবষেয় ঈশ্বর তাঁেক িনেজর বন্ধু 
বেল অর্থাৎ িসদ্ধতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেল উপস্থাপন কেরিছেলন। এই পেদ, জনগেণর হেয় ঈশ্বরেক 
অনুনয় করায় মোিশ তাঁর এ বৈিশষ্ট্য পুনরায় প্রদর্শন কেরন। বাস্তিবকই সাধু গ্রেগির, অন্য 
একটা লেখায়, ঈশ্বেরর বন্ধুর িচহ্ন িহসােব সেই παρρησία (পার্‌েরিসয়া) অর্থাৎ সেই 
‘সৎসাহস’ উল্লেখ কেরন যা গুেণ তেমন বন্ধু অবােধ ও িনর্ভেয় ঈশ্বেরর সঙ্গে কথা বেল। 

(খ) যাত্রা ৩৩:১২ গ্রীক সত্তরী দ্রঃ। 

২:৩২০ (ক) ‘ঈশ্বেরর বন্ধু’: িসদ্ধতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বরেক ভালবােস ও তাঁর বন্ধু হেয় উেঠেছ 
বেল প্রাথিমক পর্যােয়র যত ভয়-আতঙ্ক অিতক্রম কেরেছ।
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